





রর নং বনুবাজার ছ্রীট, কলিকাতা, 
শ্রীবিজয়কষ্ণ মল্লিক ছারা মুদ্রিত? 


স্পউক্্ রেইন হরেক 





& মহেষর হী রা | 


“গুলু মহেশ্খন্ হেশ্বন্লীল্প ক্রুপা স্তর 


শ্রীরমেশ চক্র বন্ছু প্রণীত। 


ঘ 


টি এ 
সং ৮৯ ং ০2৩52 ৩৩ ০ 


পিত1 ৬অবিনাশ চন্দ্র বনু গুরু মহেশ্বর 
মাত। ৬নিমাই মণি বন্ধু সহেশ্বরীর 

জরীপাদপদ্মে মনে মনে এই পুস্তক স্পর্শ কাঁরিয়া, 

আমার জোয্ঠ পুত্র শ্রীমান নারায়ণ চন্দ্র ব্্ুকে এই 
পুস্তকের স্বত্ব দান করিলাম ॥ ২৩শে আশ্বিন সন ১৩৪১। 


লিনলীত- 
জ্রীরমেশ চক্র বনু 


প্রকীশক-- 
উীনানীতএ চত্তদ্র নজ্। 


“টেম্পল অফ্‌ টুথ” ৭নং কাঁলিতারা বন্থুর লেন, 
“প্রোউ আঁফস | বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা / : 07019) 
এ & ৪ পিচ, | 7% 
ৃ ) নন ১৩৪১। 
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কতা উ 
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বিজ্ঞাপন । 


“আমি কে ?” , এবং পরম পিতা “পরমাত্মা পরত্রহ্ম” আর 'পির- 
মেশ্বর নারায়ণ”কে জানিতে পাঁরিলে আমাদিগের সকল ছুঃখ দুর 
হইবে । 

কি প্রকারে সহজে আমি” কে? এবং পরম পিত1 “পরমাত্মা 
পরব্রহ্গ*গ আর “পরমেশ্বর নারায়ণ্কে দেখা যায় বা ধরা যাঁয় তাহার 
কিছু আভাস এবং প্রতিবন্ধক বিষয় এই পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে! 

আমার ব্যাকরণ জানা না থাকায় ভাষা পড়িতে গেলে আপনাদের 
বাঁধ বাঁধ ঠেকিবে এবং কষ্ট হইবে, তজ্জন্য ক্গমা করিবেন । 

বিনীত 
ভ্রীরমেশ চন্দ্র বস্তু 


প্চরিত্র পবিত্র নয়, পাঁপে রত মন। 
বাসনা সকলে বলে, ধান্মিক সুজন ॥৮ 


৩/কুষ চন্দ্র মজুমদ।র 


“আতর সঞ্চিত নাই, বঞ্চিত সাঁতারে । 
মানসে মনন যেতে পয়ৌনিধি পাঁরে ॥৮ 
কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার 


গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন । 





ও নমস্তস্তৈ নমস্তল্তৈ নমস্তক্তৈ নমো নমঃ জ্রীত্রীছূর্গা ও । 


“নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে 

নমস্তে জগদ্‌ ব্যাঁপিকে বিশ্বরূপে ৷ 

নমন্তে জগবন্দ্য পাঁদার বিন্দে 

নমন্তে জগন্তারিণী ত্রাহি ছুর্গে ॥” 

মা গো জননী গো ও মা “পরমেশ্বর পরমেশ্বরী” «গুরুমছে- 

শ্বর মহেশ্বরী” “নারায়ণ নাঁরায়ণী” “হরি” আ্রীশ্রীহূর্গা আপনি 
পুরুষ ও প্রকৃতি । সাষ্টা্গ লুটাঁয়ে, আপনার শ্রীপাদ পদ্ম 
প্রেমাশ্র দিয়া ধোয়াইয়া, শরণাগত হইয়াছি। কি হবে গো 
মা উপায় আমার। ' যে যে অপরাধ করিয়াছি সমুদায় ক্ষমা 
করুন। ৃঁ 
আমি ত কিছু নই, সকলই আপনি, আঁপনি ভিন্ন কিছু নাঁই 
আ'র। আমি যে মা আপনারি, আপন। হইতে সম্ভুত, আপনারি 


কি নীটিরিরিনা কি বাকিরা ৪ ই 


৪ গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন। 


ফিকিকি রক ০২৮৯০৯৮৯৮েিউিিসিসিিিিউিপপিিপসপাশি 


আবরণে পৃথক পৃথক রূপে আবৃত “আমি এবং চিত্তের” বিদ্যা 
মাঁনতা নাই। আপনি দয়া করিরা “আমি এবং চিত্তের” 
বিদ্যমান্তা . বাঁখিয়াছেন, সেই কারণে .বিছ্কমীনতা আছে। 
আপনাকে প্রণাম. করি । 

আপনি সর্বব মহাশক্তিময়ী। জানি না, কি বলিয়া, কি 
দিয়া, কি প্রকীরে, আপনার স্তব এবং পুজা করিব। আপনি 
সর্ববমজগলের নিদাঁন পরমেশ্বরী নারাঁয়ণী। আপনি সকল বিষয়ের 
নিস্তারকর্রী। গললগীকৃতবাঁসে, করযোঁড়ে মিনতির সহিত 
আপনার শ্রীপাদ্পন্মে মনোযোগ দিতেছি । আপনি দয়! করিয়া! 
সার! ব্রহ্গাণ্ডের প্রত্যেক নর-নারীকে অভাবনীয় অসাধ্য কঠিন 
সুগ্ম কর্ম উদ্ধার করিবার শক্তি দিন, যে শক্তিতে তাহারা 
আপনাকেও দেখিতে পাঁয়, এবং আমাদিগের প্রতি স্প্রসন্ন 
হইয়। আমাঁদিগের নিরন্তর মজলবিধাঁন করুন ও বিপত্তি সকল 
বিদুরিত করুন। আর প্রত্যহ আর্গনি অগ্রে ভোজন করিয়া, 
আপনার প্রসাদ আমাদিগকে আহার করিতে দিবেন। 
আপনাকে প্রণাম করি ও । 

নমন্তে শরণ্যে ও নমে। নমঃ ২ *গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” 
সানুকম্ণে। আপনি মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া আকাশরূপে 
প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং বাহিরে সর্বত্র বিদ্যমান 
আঁছেন। আপনি সত্য স্বরূপ আপনাকে প্রণাম করি। ও 
নমো নমঃ ও). 


. সত্যের আশ্রয়ে থাকিতে হইলে, মধ্যে মধ্যে অহোরাত্র 
ফির তের এ 


গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন । ৫ 


১৯৫৯৮৯৮২১৫৯ ৪১৫৯ পপি পিপিপি পিপিপি সপ পসিসিসিপসিসপাসি 


নমস্তে শরণ্যে ও নমো নমঃ ও আ্রীশ্নীগণেশ দাঁদা ও নমে। 
নমঃ ও সাঁনুকম্পে। আপনাকে প্রণাম করি ওঁ । 

সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্তে শরণ্যে ও নমো নমঃ ও 
ভ্রীপীকরম্্মদেব-দেবী ও নমো নমঃ ও সানুকম্পে। আপনাকে 
প্রণাম করি সম্মুখে এবং পশ্চাতে ওঁ । 

এক্ষণে বেমন স্ত্রী ও পুরুষ শরীর পৃথক পৃথক পূর্ব্বকালে 
তাহা ছিল না। প্রাণী-তত্ববিৎ পণ্ডিতের ভূগর্ভস্থিত কঙ্কাল 
দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, বহু সহজ বশুসর পূর্বেব জীবের 
একটা শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই বর্তমান ছিল। 

“গুরু মহেশ্বর” বা আত্মা কিন্বা পুরুষ তাহার এশ্বর্যশক্তি 
বা মায় কিন্বা। প্রকৃতির দ্বার! পুরুষ এবং স্ত্রী যুদ্তিতে, পুথক 
পৃথক রূপে আবৃত হইয়া আনন্দ করিতেছেন | 

“যাঁদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাঁদৃশী” 
এই বাক্যটা সারা ব্রহ্ম'গ্ডের মেরুদণ্ড । 

যে, ষে প্রকাঁর ভাবে, তাহার পক্ষে সেই প্রকার সিদ্ধিই 
ঘটিয়া থাকে । 

যদি ভাঁবি, মায়ার আবরণ উন্মুক্ত অসীম পরম চৈতন্যময় 
পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী শ্রীপ্রীগুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরী সাঁর৷ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া৷ একত্রিতরূপে এবং পৃথক 
পৃথকরূপে সব্দত্র বিগ্কমান আছেন। আমর! পরস্পরে আসিয়! 
বসিয়া বাঁ দীড়াইয়া যে পুকাঁর কথাঁবার্তী কহি, মায়ার 


আবরণ উন্মুক্ত শ্রীপ্রীগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীও সেই প্রকাঁর 
কোখখাকটি?তাল টি জআখর্িঙহার রিটা হব উঞঢখউশা হোনি হা ভিসা 


৬ গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন | 


জানেন তাঁহার সহিত সেই ভাঁষাঁয় কথাবান্তী কহিবেন ও অতি 
ড্রূহ বিষয় জিজ্ঞাসা! করিলে, অতি সহজ কথায় বুঝাইয়৷ 
দিবেন । ও 

তাহা হুইলে নিশ্চয়ই মাঁয়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্রীত্রীগুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরী আমাদিগের সম্মুখে আসিয়৷ বসিয়া বা দাড়া ইয়া, 
বিনি ষে ভাষ। জানেন, তাহার সহিত সেই ভাষায় কথাবার্তা 
কহিবেন ও অতি দুরূহ বিষয়, অতি সহজ কথায় হৃদয়জ্ম 
করিয়। দিবেন। তীহাঁকে অহোরাত্র স্মরণ করাই ধর্ম; আর 
স্মরণ না করাই অধন্মমা। 

আর যদি ভাবি, মাঁয়ার আবরণ উন্মুক্ত উ্রীগুরু মহেশ্বর 
মহেশ্বরী বলিয়া কিছুই নাই, তাহা হইলে আঁমাদিগের পক্ষে 
সেই প্রকাঁরই ঘটিবে। আমরা জন্ম জন্মীন্তর ধরিয়া ভূম্গুলে 
কর্মের অধীন থাকিয়া, নিরন্তর সুখ দুঃখ অনুভব করিব? 
মায়ার আঁবরণ উন্মুক্ত জীত্রীগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে দেখিয়! 
স্বাধীন হইতে পাঁরিব না। 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং ইংরাজী গ্রামার শিক্ষা দিয়াছেন 
ঘে কর্তৃ। ভিন্ন কন্্ন হয় না। অতএব “পরমেশ্বর পরমেশ্বরী” 
«গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” “পুরুষ ও প্রকৃতি” ব্যতিরেকে কি 
প্রকাঁরে কন্দমন হইতে পাঁরে। | 

আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রপিতাঁমহী ছিলেন, এই 
বিষয় যেমন নিশ্চিত, “পরমেশ্বর পরমেশ্বরী” “গুরু মহেশ্বর 
” পপুরুষ ও প্রকৃতি” আছেন, এই বিষয়ও সেই 
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মায়ার আবরণে পৃথক পৃথক রূপে আবৃত, “আমি এবং 
চিন্তের” বিদ্মানতা নাই । “আমি এবং চিন্তের” কেবল গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরীতে অজানিত ভাবে মনোযোগ দিবার ক্ষমতা 
আছে । মনোযোগ দিলেই “গরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” দয়! করিয়া 
অযাচিত ভাবে কাঁধ্য করিয়। দেন। আমিতে যতটুকু পরিমাণে 
মনোযোগ দিই, “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” ততটুকু পরিমাণে 
কাধ্য করিয়া দেন “আমি এবং চিত্তের” বাক্য বলিবার ঝ 
কাঁধ্য করিবাঁর ক্ষমতা নাই। আমির কি আবশ্যক, আমি কি 
পাঁইলে সন্তু হইব, আমির কিসে ভাল হইবে, আমির কিসে 
মন্দ হইবে, তাহ। বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমি কোথ! 
হইতে আসিয়াছি এবং কি প্রকারে সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব, 
আমি তাহার কিছুই জানি না। 

শরীর ও মায়ার দ্বারা পৃথক পুথক রূপে আবৃত “আমি 
এবং চিত্ত” বাসনা, ইন্িয় সকল, বেশভূষণাঁদি “আমির” 
নিজের নয়, কন্ধরদেব-দেবীর অধীন। অথচ অহোঁরাত্র আমা- 
দিগের নিজের মনে করায়, “কন্মের ফেরে» পড়িয়। নিরন্তর 
সখ ছুঃখে পড়িয়া, বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। 

বঠচক্র ভেদের প্লর, কর্দদেব-দেবীকে দেখিতে পাঁওয়৷ যায় । 
কন্দম মনুষ্যাকাঁরে মনুষ্যের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছেন। এই 
প্রকার প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা সুন্ষম জীব অথবা, ক্ষুদ্র এবং 
বৃহ ব্রহ্গাণ্ডের সম্মুখে এবং পশ্চাতে কন্মদেব-দেবী আছেন । 
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পশ্চাঁতের কর্্দও এক প1 বাঁড়াইবেন, এই প্রকাঁরে পরস্পর 
পা বাঁড়াইয়া থাকেন ও কর্ম করিয়। থাকেন। 


বর্্মদেব-দেলীল্প সাহাম্য ব্যতীত মনুষ্য 
কিছুই কল্লিতি লালে শা। 


সারা ব্রঙ্গাণ্ডের অধিপতি বর্দমদেবদেবী, পরব্রন্মের যে 
এরশবব্যশক্তি বা মায়া কিন্বা প্রকৃতি অথব। পরমেশ্বরী, তাহা! 
কন্্মদেবদেবীর অধীন । সার! ব্রহ্গাণ্ডের অধিপতি কর্মাদেবদেবীর 
নিয়ম, একটা বিন্দুতে বা সার! ব্রহ্মাণ্ডের কোন বিষয়, কিয় 
পরিমাণ স্পৃহাশুণ্য হইয়াও “পরব্রক্গের আমি” মনোযোগ দিতে 
পারিবেন না। একটা বিন্দুকে বা সার! ব্রঙ্গা শুকে আণুমাঁনিক 
ৰা অনুমানের দ্বার! স্থিরীকৃত করিয়া অসীম “পরমেশ্বর পর- 
মেশ্বরী” “গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” জ্ঞানে “আমি” মনোযোগ 
দিলে, কন্মদেবদেবীকে অরান্য করিয়া, তাহার নিয়মকে লঙ্ঘন 
করা হয়। 

অধিকাংশ জীবে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, ব্রহ্গাণ্ডের কর্ম 
চলা ভার । অতএব ব্রন্গাণ্ডে থাকিতে হইলে কর্মমদেবদেবীর 
নিয়ম মাঁনিয়। চলিতে হইবে । “পরব্রন্গের আমি” নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে কর্্াদেবদেবী “পরত্রন্মের আমিকে” স্পৃহা শূন্য করিয়া 
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প্রকৃতি অথবা | পরমেশ্বর কাড়িয়া লইয়া, | ব্রহ্াণ্ হইতে ভাড়াইয়। 
দেন? 

“পরব্রন্দের আমি” যতবার যে বিষয় স্পৃহাযুক্ত হইয়া 
মনোযোগ দেন, সাঁরা ব্রহ্গাণ্ডের অধিপতি কর্্মদেবদেবী তাঁহার 
হিসাব রাখেন ও আদান প্রদান করিয়। থাঁকেন। “আমি” 
আগে ঘে বিষয় মনোযোগ দিই, সেইটা তিনি আগে দ্রেন, 
আমি” পরে ঘে বিষয় মনোযোগ দিই সেইটী তিনি তাহার 
পর দেন। এই প্রকারে পর পর দিয়া থাকেন। তবে সার 
বরন্ষাণ্ডের যে কোন একটা বিষয়ে স্পৃহাযুক্ত হইয়৷ বনুক্ষণ 
থরিয়। মনোনিবেশ করিয়া থাকিলে, সেইটী তিনি শীঘ্র দিয়! 
খাঁকেন। শরীর “আমি এবং চিন্ত” বাসনা, ইন্ড্রির সকল, বেশ 
ভূষণাঁদি সর্ববদ। আমরা পরিবর্তন করিতে চাহি, সেই জন্যই 
তিনি কেবল পরিবর্তন করিতেছেন। আমর! পরিবর্তন করিতে 
চখুহি সেই কারণে আমরা অনিত্য, আর তিনি নিত্য । আমরা 
বক্ম চাঁহি, সেই কারণে সীমাবদ্ধ, আর তিনি অসীম। 
আঁমাদিগের সথ থাঁকাঁর কারণ, চিত্তের আবশ্যক, আর তিনি 
অচিত্ত। আঁমরা এক মাসে যত মনোযোগ দিই. শত 
জন্মেও তাহ ভোগ রিড পারি না। তীহাঁর কোন দোষ 
নাই। 

ধিনি স্পৃহাযুক্ত হইয়া সারা ব্রহ্গা্ড লইয়া! সদা সর্ববদা 
'আলেচন। করেন, কন্মদেবদেবী তাহার মঙ্গল করেন। কিন্ত 
বিনি কর্মাদেবদেবীর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কিযুৎ পরিমাণ ও 
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ব্রহ্মাগুকে অসীম “পরমেশ্বর পরমেশ্বরী” “ওর মহেশ্বর 
মহেশ্বরা” জ্ঞানে দেখেন, বা জীব, বাড়ী, প্রস্তর, বৃক্ষ, জলীশয়, 
আকাশ, গন্ধ, শব্দ, বাক্য, অণু, পরমাণু, কাগজ, বস্ত্র, মৃত্তিকা] 
ইত্যাদি সকলকেই অহোৌরাত্র অসীম “পরমেশ্বর পরমেশ্বরী” 
“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” জ্ঞান করেন, তখন কর্মদেবদেৰী 
তাহার স্ুকৃতি ও ছুদ্ধতি লইয়া, যাহারা তাহার প্রতি সদ্যবহার 
করিয়াছেন, তাহাদিগের স্কন্ধে তাহার স্থকৃতির ভার চাপাইয়া 
দেন ও যাহারা তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন তীহা- 
দিগের স্কন্ধে তাহার ছুস্কতির ভার চাঁপাইয়। দিয়া, দয়া করিয় 
সার ব্রহ্গাণ্ডের সমুদয় দ্রব্য কাঁড়িয়া লওয়া হইলে বা কর্ম্দদেব- 
দেখী স্পন্দন বন্ধ করিলে পরক্রন্ম মু্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” 
তাহার মায়ার আবরণ উন্মুক্ত স্প্হাশুণ্য “পরবঙ্গমুদ্তি আমিকে” 
বক্ষ-স্থলের মধ্যে করিয়া, আগেকাঁর কর্ম্নের বা মনৌযোগের 
হিসাব বাতিল করিয়া কিন্বা ক্ষয় করিয়া দিয়া, ব্রঙ্গাণ্ডের 
বাহিরে পরব্রন্মের নিকট লইয়। যাইব:র পুর্বে এবং মায়ার 
আবরণে আবৃত অসীম পরমেশ্বরকে দেখবার পর, স্প্হাযুক্ত 
স্থরস অসীম পরমানন্দ লাভ হয়। 

স্পৃহাযুক্ত সরস অসীম পরমানন্দ কাহাকে বলে, তাহ 
কি প্রকার ও তাহার সীমা কত দূর শুনুন | 

একটা দৃশ্য” দেখিয়া, স্প্হাযুক্ত স্থরম অসীম পরমানন্দ 
কুচকি কণা ঠাঁসিয়া, ছাঁপিয়া উত্লাইয়া উঠিল। তখন মনে 
হইল, আমার জানা যত জীব আছেন, তাহারা এই স্পৃহাযুক্ত 
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হইব তাহার পরক্ষণেই মনে হইল না না, আমি সন্থ্ট 
হইব না। সার ব্রঙ্গাণ্ডে বত জীব আঁছেন তাহারা এই স্পৃহা 
যুক্ত সরস রি পরমাঁনন্দ ভোগ করুন, তাহা হইলে আমি 
সন্ভধট হুইব। আবার তাহার পরক্ষণে মনে হইল, নানা 
আমি সন্থুষট হইব না। সার! ব্রক্মাণ্ড ছাঁড়ী আর যে যেখ রি 
আছেন, তাঁহার টা স্পহাঁযুক্ত স্তর অসীম পরমানন্দ ভোগ 
করুন, ইহাতে আমি সম্থু হইব। এই স্প্হাঁযুক্ত স্থরস 
অসীম পরমানন্দ বাঁক্োর দ্বারা বর্ণনা কর যায়না) অদ্বৈত 
জ্ঞান হইলে, এই প্রকার হয়। দ্বৈত জ্ঞানের বিষয়ীভূত অলীক 
বিষয়ে যাহাদিগের সত্যত্ব বৌধ আছে, তাহাদিগের অন্তঃ- 
করণে পরমানন্দের আঁবি9ভাব হয় না। পরস্ত সংসারা-নিবন্ধানে 
নান। প্রকার ছুঃখ ভোগ হয়। 
আঁমি এই সময় দেখিয়াছিলাম বে ঘড়িটী ঠিক চলিতেছে, 
সেইটা বেমন ঠিক চলিতেছে, অ'র যে ঘড়িটা বন্ধ আছে, সেই 
ঘড়িটাও তেমনি ঠিক চলিতেছে । 





এই সময় ধহাঁকে স্মরণ কর! যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
আসিয়! উপস্থিত হইবেন। আমি প্রায়ই বাবাকে স্মরণ 
করিতাঁম, তিনি জীবিত অবস্থায় রেলির উনপঞ্চাশ পরিতেন 
মারার আবরণ উস্মুক্ত অবস্থায়ও তাহাকে রেলির উনপঞ্চাশ 
পরিধান করিতে দেখিতাঁম। তাহাকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি 
আসিতেন, অমনি আমি তীহার পরিধেয় বস্ত্রের কৌঁচা ধরিতাঁম 
এবং জিজ্ঞাসা করিতাঁম, বাবা আপনি কেমন আছেন, তিনি 
বলিতেন ভাল আছি। অমনি আমি তাহার কৌচা ছাঁভিয়া 
দিতাঁম, তিনি চলিযী যাঁইতেন 7. 
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এই সময় বহু প্রকার আকাশ- বাণী হইত, কিন্তু কাহাকেও 
দেখিতে পাওয়া যাইত না। একদিন দিনের বেলায়, পগ্র্যাণ্ত- 
হোটেল” পোষ্ট আফিসে বসিয়া, তাহাদিগকে গাঁলি গালাঁজ 
করিয়া, আমি এক সম্প্রদায়ের মায়ার আঁবরণ উন্মুক্ত ধর্ম 
যাঁজককে স্মরণ করিয়াছিলাম ও মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলাম, তীহাঁদিগের ধন্ম কি? 

রাত্রে আমি আমার এক বৎসরের পুত্রকে দক্ষিণ দিকে 
লইয়া এবং দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়। নিদ্র। যাইতেছিলাম । 
_ এমন সময় তিনি দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আমার পুর্ব পার্খে 
উপবেশন করিলেন। তীহাঁর পরিধেয় বস্ত্র এবং তিনি একই 
দ্রব্যে প্রস্তুত । আমরাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দক্ষিণ দিকে মুখ 
ফিরায়ে বসিলাম। তীহার ডাঁন পায়ের হাটুর উপর, আমার 
বাম পায়ের হাটু রাখিতে হইয়াছিল. সংকীর্ণ স্থানের জন্য ; আর 
তাহার কোলের সম্মুখে আমাঁর. এক বৎসরের সেজ পুত্র বসিয়- 
ছিল। তিনি মন্ত্র পাঠ করিবার সময়, আমার ও আমার সেজ 
পুত্রের যুখ হইতে সেই মন্ত্র আপনা আপনি উচ্চারিত হইল। 
সে মন্ত্র সে সম্প্রদায়ের লোকের মৃত্যুর পর সৎকাঁর করিতে 
যাইবার সময় সকলে বলিতে বলিতে লইয়া যান । 

মৃত্টার পর সকার করিতে যাইবার সময়, যে সম্প্রদায় যাহা : 
বলিতে বলিতে লইয়া যাঁন, তাহাই তীহাদিগের আসল মন্ত্র। 

পরব্রঙ্গমুত্তি গুরুমহেশ্বর তাহার আমিকে বক্ষঃস্থলের মধ্যে 
করিয়া প্রকৃতির শেষ সীমা ত্যাগ করিবাঁর সময়, নিরালন্ স্থান 
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সময় মনপ্রাণ অত্যন্ত অস্থির হয়। নাগর দোলার স সর্বৰ বি উচ্চে 
উঠিয়া নামিবার সময় যে প্রকার মনঞ্জাঁণ বিচলিত হয়, সেই 
প্রকার নিরালন্ব স্থান অতিক্রম করিবার সময় হয়। তাহার 
পর এমন একটা স্থান দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যে স্থানের সকল 
লোকের একই প্রকার মূর্তি. চিনিবার উপায় নাই। অকলেই 
সকল জীবের স্বরে ও সকল ভাষায় কথা কহিতে পারেন। 
নিকটে কথ| কহিলে মনে হয় দূরে কথ! কহিতেছেন। নিকটের 
কথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। 

যখন দেখিবেন, কেবল পরমেশ্বরে স্প্হাঁযুক্ত হইয়! ধ্যেয় বস্ত 
স্মরণ করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়া সুক্ষ 
অবলম্বনে তন্ময় হইয়। কেবল রঙিন ফটো ব৷ ধ্যেয় বস্তুই চিততকে 
অধিকার করিয়া, চক্ষুতে আটকাইয়। ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে উজ্ভ্বল 
শ্বেতবর্ণ হইয়া, তাহাতে তন্ময় হইয়া আছে এবং ততসজে নাম 
জ্ঞান ও সঙ্কেত জ্ঞান আছে,-তাহা হইলে তাঁহ। সবিতর্ক ব! 
সবিচাঁর সমাধি যৌগ । 

আর যখন দেখিবে, স্পহাশৃণ্য হইয়া, ধ্যেয় বস্ত স্মরণ 
করিতে করিতে চিন্ত বুত্তিশূন্য, কোন প্রকার বৃত্তি, নাম-জ্ঞাঁন ও 
সঙ্কেত-জ্ঞান নাই। উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ফটে৷ বা ধ্যেয় বস্ত ক্রমশঃ 
বিলীন হুইয়া, সম্পূর্ণরূপে সোনার বর্ণ হইয়া চক্ষুতে আটকাইয়! 
তাহাতে তন্ময় হইয়া নিরালম্ব বা চিত্তের স্বচ্ছ স্থিতিপ্রবাহ দৃঢ় 
হইয়া নিবাঁজ হইয়াছে । ভ্রমের ও প্রমাদের লেশ নাই, কোন 
চেষ্টা নাই, কোন. দৌঁষ নাই, কোন ক্রেশ নাই, কৌন প্রকার 
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ন্ত্তি অমনি পরকষমু্থি গুরুমহেশ্বরকে” আশ্রয় করিবে | 
সেই সঙ্গে সঙ্গে সোনার বর্ণ ধ্যেয় বস্তু ক্রমশঃ শ্বেতবর্ণে পরিণত 
হইতে থাকিবে । তখন তাহার কোন স্পৃহা। থাকিবে না। 
প্রাকৃতিক এশ্বধ্য তখন আঁর তাহ!কে প্রলোভিত করিতে 
পারিবে না। এই অবধি প্রকৃতির সীমা । ইহাকে নির্বিবিতর্ক 
বা নির্বিবচার সমাধি যৌগ বলে। এই সমাধির সময় দ্বৈত 
জ্ঞান থাকে, এই সমাধি যৌগ ভঙ্গের পর পুনশ্চ তাহা! হইতে 
সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং স্প্হাযুক্ত স্থরস অসীম পরমীনন্দ 
লাভ হয়। 

“গুরুমহেশ্বর” বা সোণার বর্ণ ধ্যেয় বস্তুকে অহোরাত্র স্মরণ 
করিতে করিতে দেখিবেন ক্রমশঃ বিলীন হইয়। কুশ বা কেশিয়া 
ফুলের উপর সূর্য কিরণ 'পড়িলে যে প্রকার দেখায়, তাহা 
অপেক্ষা ভাল মারার আবরণ উন্মুক্ত শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়! 
চক্ষুতে আট্কাইয়! সম্পূর্নরূপে তাহাতে তন্ময় হইয়৷ আছে। 
তখন বুঝিবেন আপনি ব্রঙ্গাণ্ডের বাহিরে গিয়াছেন। তখন মনে 
হইবে আমি যেন নাভির দিকে প্রবেশ করিতেছি । এখানে 
আঁমিকে দেখিতে পাওয়া যাঁয় না । আমি আছি এই জ্ঞান কেবল 
থাকে । কোন স্পৃহা! থাকে না, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় 
না। সুখ ছুঃখ অনুভব হয় না, কেবল বিমল নীরস পরমাঁনন্দে 
বিভোর হইয়া থাঁকিতে হয়। এই স্থানে অবস্থিত হইলে আমির 
জীবোপ।ধি বুদ্ধির লয় হয় এবং আমিকে- গুরুতর দুঃখ 
বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। ইহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগ 
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“গুরু” মহা-ঈশ্বর এগুরুমহেশ্বরই” অনাদি ও অনন্ত 
অসীম পরমেশ্বর নারায়ণ” “পরমেশ্বরী নারায়ণী” “হরি” 
সকল নাম অর মুর্তি তাহারই, তিনি ভিন্ন কিছু নাই আঁর এবং 
সকল কাধ্য তিনি করিয়া থাকেন । “আমি” তীহাঁতে মনোযোগ 
দেওয়া মাত্র। ধাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবাঁর ইচ্ছা 
থাকে না, ধাঁহার স্থরদ বাক্য শুনিলে, তাহাকে আর ছাঁড়িতে 
ইচ্ছ হুর না, বিছু আর ৬া1ল লাগে নাঁ। তিহিই অলীম পরব্রক্গ 
মুর্তি “গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” । 

. অসীম পরমচৈতন্যময় পরমচৈতন্তময়ী পরমানন্দময় পরম 
আনন্দময়ী “গুরুমহেশ্বর” পরব্রহ্ম নারায়ণ হরির যে এশর্ধ্য- 
শক্তি, তাঁহাঁই মায়া, মাঁয়াই, পরমেশ্বরী, পরমেশ্বরীই নাঁরাঁয়ূণী, 
নাঁরায়ণীই প্রকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির ধ্বংস 
নাই। পুরুষ ও প্রকৃতি এবং সকল বন্তুই অনাদি, অনন্ত । 
অসীম “গুরুমহেশ্বর” পরব্রহ্গ “নারায়ণ” “হরির স্বরূপ বলিয়। 
কানিবেন। 

অদীম পরমচৈতন্ময় পরমচৈতন্যময়ী পরমআনন্দময় পরম 
আনন্দময়ী “গুরুমহেশ্বর” যখন অসীম মায়ার দ্বারা আবৃত থ।কেন, 
তখন তাহাকে অসীম পরমেশ্বর পরমেশ্বরী বলা হয়। আর যখন 
তীহার সীমা বিশিষ্ট “আঁমি” সীমা বিশিষ্ট মায়ার দ্বার আবৃত 
থাঁকেন, তখন তাহাকে সীমা বিশিষ্ট “পরমেশ্বর” ণপর- 
মেশ্বরী” বল! হয়। এবং যখন এই সীমা বিশিষ্ট “পরমেশ্বর” 
“পরমেশ্বরী” অমীম “গুরুমহেশ্বর*ঠ “পরব্রহ্ম” “নারায়ণ” 
“হরির” অনিমাদি এশবধ্য শক্তি বা মায়া কিন্বা প্রকৃতি 
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অথবা পরমেশ্বরী লাভ. করেন, তখন তাহাঁকে :ভগবান বল) 
হয়। 

“গুরু” বলিলে সীমা বিশিষ্ট বুঝায়। , তেল 
*গুরুমহেশ্বর মহেখরী” “পরত্রহ্ম” পরমীত্ম। বা৷ চৈতন্য বলিলে 
অসীম বুঝায়। 

“গুরু” পরক্রন্ম মুর্তি “গুরুমহেশ্বর” ও পরপীত্মা পরব্রহ্ধ ঝা 
চৈতন্যের এবং মায়ার আবরণ উন্মুক্ত “পরত্রঙ্গের আমি” ঝ! 
হত্বার একই প্রকার মায়ার আবরণ উন্মুক্ত শ্বেতবর্ণ। কুশ 
বা কেশিয়া ফুলে সূষ্য কিরণ পড়িলে যে প্রকার দেখায়, তাহা 
অপেক্ষা মায়ার আঁবরণ উন্মুক্ত ভাঁল বর্। 

“পরব্রন্ষের” যে এশর্য শক্তি ঝ৷ মায় কিন্বা প্রকৃতি অথঝা 
প্রকৃতির দ্বার৷ পুথক পৃথক রূপে আবৃত “পরব্রক্ষের চিত্ত এবং 
আঁমরই” বহু প্রকার বর্ণ বা রং। 

এই একই পরত্রহ্ম সারা ব্রঙ্গাণ্ডের ভিতর “গুরু 
মহেশ্বর” নাঁমে এবং সারা ব্রঙ্গাণ্ডের বাহিরে পরব্ররূপে বিরাজ 
করিতে'ছন। ইনিই পরমাত্রা বা চৈতন্য । 

স্পৃহাশূণ্য পরত্রন্মমুর্তি মিলিত “মন এবং আঁমিকে” “আত্মা” 
বুঝীয়। স্পৃহাযুক্ত বা মায়।র দ্বারা পৃথক পুথক রূপে আতুভ 
“আমি এবং চিত্তকে” আত্ম বুঝায় না। 

এই একই “আমি এবং মন” ছুই প্রকারে কাঁধ্য করিতে- 
ছেন, স্পৃহাযুক্ত ব! প্রকৃতির অধীন হইয়া এবং 0: বা 
স্বাধীন, হইয়া । ঃ 
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দ্বারা পৃথক পুথকরূপে আবৃত হওয়ায়, প্রকৃতির দ্বার! 
স্পৃহাযুক্ত হইয়া, শব্দ বাঁ বাক্য উচ্চারণ হয়। সত্য বিষয় 
ক্ষণে বিশ্বীস, ক্ষণে অবিশ্বাস এবং তুমি, আঁমি, ভাল, মন্দ, 
দ্বৈতজ্ঞান জন্মায়; অন্তঃকরণে পরমাঁনন্দের আবিভভাব হয় 
না। পরন্ত সংসাঁরা বন্ধনে নান! প্রকার ছুঃখ ভোগ হয়। 

“আমি এবং মন” স্পৃহীশৃণ্য হইলে মিলিত হইয়া যায়। 
সেই কারণে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় না, ক্ষুধা থাঁকে না, 
স্থখ ছুঃখ অনুভব হয় না এবং প্রথমে স্পৃহাধুক্ত স্থুরস অসীম 
পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই “আমি” 
একই প্রকীর। 

মায়ার আবরণে আবৃত “আমি” গৃহের ভিতর থাঁকি। 
মাঁয়ার আবরণে আবৃত “চিত্ত” গৃহের বাহিরে থাকে । 

যিনি মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া অসীম আকাঁশরূপে 
প্রত্যেক জীব দেছের ভিতর এবং বাহিরে সর্বত্র “গুরু”্রূপে 
বিগ্কমীন আছেন, তাহার পরক্রহ্গ মুদ্তি দেখিয়া, তাহাকে পরত্রহ্ম 
মুক্তি «গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” বলা হয়। ইনি রসাল “গুরু” । 

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেব এবং ভূমিষ্ট হইয়া 
আমার ব্রহ্গাণ্ড বিষয় বা যে যে দ্রব্যে আমার “মন এবং আঁমি” 
যোগ হুইত বা হইতেছে, তাঁহার বিষয় কোন জ্ঞান ছিল নাও 
নাই; এই মায়ার আবরণে আবৃত, অসীম আঁকাঁশরূপে সর্ববত্র 
বিদ্ভমান “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে” মধ্যে রাখিয়া জ্ঞান 
পাইয়াছি ও পাঁইতেছি। অতএব সকল দ্রব্য গুরুর দ্বারা 
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আমার নিজের হস্ত বিষয়, আমার কোন জ্ঞান ছিলনা ন 
এই মায়ার আঁবরণে আবুত অসীম আকা শরূপে সব্ববত্র নি 
“গুরুমহেশ্বর  মহেশ্বরী” আমার হস্ত বিষয় আমাকে জ্ঞান 
দিয়াছেন, থে এই প্রকার বস্তু, অতএব আমার নিজের হস্তই 
আমার “গুরু” । সেই প্রকার সকল ইন্দিয়ের দ্বারা কিন্বা 
কেবল মাত্র মনের দ্বারা এই মায়ার আবরণে আঁবুত পরব্রঙ্গ 
মুর্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী”র সাহাঁষ্যে, আমার যে বে বিষয় 
জ্ঞান হইয়াছে ও হইতেছে, তীহাঁরা সকলেই আমার “গুরু” । 
এক্ষণে “গুরু” হইতে কেবল মাত্র বাকী রহিলেন মিলিত “মন 
এবং আমি”। 

নির্লোভ সংযম. শিক্ষা 'না করিয়া, মায়ার আবরণে আবৃত 
সীমা বিশিষ্ট. *গুরুর” উপাসনা করিলে, যখন তিনি শরীরের 
ভিতর প্রবেশ করিয়। শরীরকে স্থগোল করিবেন এবং বলিবেন, 
“আমিই সেই” এরে বলে. “সোহহং» £ তখন সে তেজ সহা কর! 
কষ্টকর হইবে। বস্তুতঃ তাহার পর বক্ষঃস্থলের মধো মায়ার 
আঁবরণ উন্মুক্ত মনুষ্যাকার “গুরুকে” এবং তীহার আ্ীপাদ 
পল্মের নিন্ে “আঁমিকে” দেখা অসম্ভব হইয়৷ পড়িবে: এই 
গুরু রূপান্তর হইবাঁর সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখিতে 
পাওয়া যাঁ়। 

মনে মনে সকল সময় জেরা সকল বন্তুই পরমেশ্বর, 
পরমেশ্বর ভিন্ন কৃছু নাই আঁর.। এই প্রকারে পরমেশ্বরকে 
জীনিলে, মায়ার আবরণ - উন্মুক্ত “আঁমিকে” দেখিবার স্থযোগ 
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প্রতিমন্তির অহিত বা যে কোন দ্রব্য হউক ন! ০ 1 কেন, , তাহার 
সহিত অহোঁর ত্র কথ। কহিয়া ০তিমুগ্তি মুখস্থ করিলে, “গুরুর” 
কৃপায়, বক্ষঃস্থলের মধ্যে সেই * তিমুপ্তির মতন, শাঁয়ার আবরণ 
উন্মুক্ত মনুষ্ঠাক।র “গুরুর” দক্ষিণ শ্রীপাদপন্দের নিলে, পরব্রক্গ 
মুদ্তি “আমিকে” দেখিতে পাওয়। যায় : মায়ার আবরণ উন্মুক্ত 
“আমিকে” দেখিতে পাইলে, স্পৃহাশৃণ্য পরব্রন্ম মুক্তিতে 
মিলিত “মন এবং আমি”ও “গুরু” হইয়া যাইব । 

“আমি” গুরু হইয়া যাইলে “আমির” কথা কহিবার শক্তি 
থাক না। তখন “আম” স্পৃহীশৃণ্য হইয়া, মায়ার তাঁবরণ 
উন্মুক্ত মনুষ্যাকার “গুরু” ও “আমিকেশ কেবল দেখিতে 
খাকিব। দেখিতে দেখিতে কিছু দিন পরে, পরক্রক্মমুণ্তি “গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরী” আসিয়া মস্তক বেষ্টন করিয়া নিজের পরিচয় 
দিয়া, পরক্রঙগমুস্তি স্পৃহাশুণ্য মিলিত “মন এবং আমিকে” তাহার 
বক্ষ-স্থলের মধে ক রয়া পরব্রন্মের নিকট লইয়! যাঁইবেন ; তখন, 
“আমি” কেবল পরত্রক্গমুণ্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে” দেখিতে 
থাঁকিব। “আমি” পরব্রন্দের নিকট উপশ্থিত . হইয়া পর- 
ব্র্গকে দেখিলে, পরব্রহ্মও “গুরু” হইয়া যাইবেন। : তখন 
“আমি” কেবল “গুরু” পরমাত্মা পরব্রহ্মকে' দেখিতে থাকিব। 
এই “আমি” এক দেহ হইতে অন্য দেহে এবং 'পুথিবী, সূর্য্য, 
চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল ভ্রমণ করিতে পারি । 

পরব্রন্মের নিকট উপস্থিত হইলে, “গুরু মহে- 
শ্বরকে” ও “আমিকে” দেখিতে পাওয়া যাঁয় না।- “আমি” 
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যাইলে মনে অত্যন্ত ভয় হয়। কোন স্পৃহা থাকে না, ক্ষুধা 
থাকে না, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় না, স্থখ দুঃখ অনুভব হয় 
না। তখন মনে হয়, “আমি” যেন নাভির ভিতর প্রবেশ 
করিতেছি । কেবল বিমল নীরস, পরমানন্দে বিভোর হইয়া 
থাঁকিতে হয়। এইস্থানে অবস্থিত হইলে “আমির” জীবোপাধি 
বুদ্ধির লয় হয় এবং “আমিকে” গুরুতর দুঃখ বিচলিত করিতে 
সমর্থ হয় না। এই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগ বলে। 

যে কোঁন মনুষ্য ব। জীবের দিকে, আমি যখনই চাহিয়। 
দেখি, সেই মনুষ্য বা জীব কিন্বা তাহার অঙ্গ প্রত্যজ 
তখনই আমার দিকে চাহিয়া দেখে এবং সেই মনুষ্য বা জীবকে 
কিম্বা তাহার প্রতিমূর্তিকে অসীম পরমেশ্বর বোধে ধারণায় 
পরিণত করিলে অর্থাৎ যাহ স্মরণ করিবামাত্র স্মৃতিপথে 
উদয় হয়। তিন এবং সেই মনুষ্য বা জীবটা, আঁমাঁর মনের 
ভাঁব বুঝিতে পারিবে, এবং যখন আমি যাহা করিব তাঁহা 
দেখিতে পাঁইবে। কাঁরণ প্রত্যেক জীব-দেহের ভিতর এবং 
বাহিরে “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” আকাঁশরূপে সর্বত্র বিমান 
আছেন। তীহাঁকে সীমাবিশিষ্ট ছাঁচে চক্ষুর দ্বার রূপান্তর 
করিয়া দেহের ভিতর আনিবাঁর কারণ, সকল বিষয় দেখিতে ও 
বুঝিতে পাঁরেন। ূ 

শ্রীপ্রীনারায়ণ হরির অবস্থা বিশেষ “পরব্রন্ধ” ৷ যেখানে 
পরব্রহ্ম মু্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” দয়! করিয়া স্পৃহা শূন্য 
পরব্রন্ধরূপে মিলিত “মন এবং আমিকে” লইয়া গিয়া, সকল 
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জীবন সত করিয়া হিরা বিগ্রহ নারায়ণ হরিকে দেখাইয়া দেন। 

*গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” যিনি মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া, 
অসীম আকাঁশরূপে প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং বাহিরে 
সর্বত্র বিদ্ভমান আছেন। তিনিই শ্রীস্রীনারাঁয়ণ হরির রাঁজসুয় 
ঘদ্ছের ভাগার এবং ভাঁগারী এই অসীম “গুরুতে” তঙ্কারকে 
প্রযুক্ত করিয়।, উঙ্কার সর্ববসমৃদ্ধিমীণ। উর্কারের উপাঁসনাতে 
সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়। উঁঙ্কারের এই প্রকার সমৃদ্ধি 
গুণ জানিয়। তাহাতে তন্ময় হইলে, যাহ ভাঁবিয়। তন্ময় হইবেন 
তাহাই পাইবেন। 

এই “গুরুকে” ষে যে প্রকার সাজ সেজে আসিয়! 
উপস্থিত হইতে এবং কার্ধযা করিতে বলেন, তিনি ততক্ষণাৎ 
সেই সাজ সেজে আসিয়া! উপস্থিত হন এবং সেই কার্ধ্য 
করিয়া দেন। আঁমরা এই *গুরু মহেশ্বর মহেএরীকে” পুক্র, 
কন্যা এবং সকল প্রকার কার্য্যের ছঁচে নিত্য রূপান্তর 
করিতেছি । এই “গুরু” ভিন্ন গতি নাই। আঁমর! শরীরের 
দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন কাঁধ্য করি, এই পগুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরীকে” সেই ছাঁচে রূপান্তর করিঝ1 করিতে হয়। 
যখন আমর! বিষ্ণুর আরাধনা করি, বিষ্ণুর ছাঁচে এই “গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরীকে” রূপান্তর করিয়া আমরা বিষ্ণুর আরাধন! 
করি। অতএব আমরা কাহার পুজা করি না। কেবল গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরীর” পুজা করিয়া থাকি, এবং সকল কার্যে 
কেবল "গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে” রূপান্তর করিয়া আবদ্ধ 
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আমরা! বলি আমার শরীর কিন্ত কোটা কোটা ত অণু 
পরমাণুর শরীর সমষ্টি মিলিত হইয়া অমার দেহ, গাটিত 
হইয়াছে । এই কোটা কোটা অণু পরমাণুর. «আমি”-বলিতেছি 
আমার শরীর । এঈ.কোটা কোটী অণু পরমাণুর কথ! আমি 
শুনিতে পাই না।' কারণ আমার কথায় আমি নিলেখিভ সংঘম 
পূর্বক, ভক্তি শ্রদ্ধ' সহকারে বত্র অধ্যবসায় এবং পরম 
আণক্তির সহিত মনোযোগ করি না। নয়টী দরজার ভিতর 
তিনটা দরজা দিয়া! অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, বাক্যের দ্বার। মিলিত “মন 
এবং আমিকে” একত্রিত করিফা, সরল হইয়া, অসীম পরম 
চৈতন্তময় পরম চৈতগ্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময় 
“পরমেশ্বর” “গুরুমুহেশ্বর” জগনে যে কোন মুক্তি বা ছবি কিম্বা 
ফটো! মুখস্থ. করিলে “আমিকে” দেখিতে পাওয়। যায়, এবং ন্ন্দ 
মুখস্থ করিলে, মায়ার আবরণে আবৃত অসীম. পরমেশ্বরকে এবং 
এই কোটা কোটা অণু পরমাখুকে দেখিতে ও তাহাদিগের কথা 
শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কারণ কিনুটা অসীম. আর অহিংসা 
প্রতিষ্ঠার সময় পরিধেয় বস্ত্র এবং যাবতীয় সামগ্রীকে জীবন্ত 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। 

. নিলোভ সংযম শিক্ষা না করিয়া আমরা কেবল আমার 
শরীর বলিয়া গর্বিবত হইয়া বেড়াই, এবং “আঁমাদিগের সকল 
বিষয় বিশেবরূপে ব্যুৎ্প্ভি-থাঁকা সত্বেও, লোভ সন্বরণ করিতে 
না পারায়, অনভিজ্ঞ মধ্যে পরিগণিত হই । 

লোভযুক্ত সংযমের দ্বারা; মনুষ্যকে হীনচেতা৷ করিষা, মনুষ্য 
পেই নাম ধাঁরণ লিলখল আকা 2 ৮ 7৬7 
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সংঘমের ছারা, মনুষ্য একটা; সীমা বিশিষ্ট. স্থানের ম মধো বড় 
হইয়া! থাকিতে চাঁহে, ও, সেই সীমার ভিতর, তাহা অপেক্ষা 
অবস্থাপন্ন থাঁকিলে, দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে; উচ্ছেদ করিতে 
চেষ্টা পায়, এবং হীনচেতা হওয়ায়, নিজে, স্ত্রী, পুত্র, পুজবধু, 
কন্যা, জামাতা এবং ইহাদিগের সন্তাঁনসন্ততি. কি প্রকাঁরে হখে 
থাকিবে, এই চেষ্টীয় অহোরাত্র ঘুরিয়া বেড়ায়. .পরস্ব অপ- 
হরণ করিতে কুন্টিত হয় ন। ্‌ ন্‌ 

নিলেভ সংবমের দারা মনুষ্যকে উদ চেরা ি মু 
এই নাম ধারণ করিবার যোগ্য: করিয়। :দেয়।  উদারচেতা 
হওয়ায় সর্ববদ। পরদুঃখে কাতর থাকেন ও'খ]হাতে; পরের 
উপকার হয়, সেই কন্মে-জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে কৃত- 
সংকল্প থাকেন। ৃ্‌ 

ছাজ্রদিগকে লোভযুক্ত সংবম শিক্ষা; দেওয়ায়, পৃথিবীতে 
অশান্তির স্থগ্টি হইয়াছে ।, নিলেভ সংবম শিক্ষা দ্রিলে অশান্তি 
দুর, হইবে। এই বিষয় জানিতে -আমর! আন্তরিক টড 
করিনা। 

স্ত্রীকিন্বা' পুরুষ উপাস্য দেবদেবীর মুখের দিকে এক দৃিতে 
তাকাই পুজা করিলে, অথবা! সর্ববদ। মুখ, দেখিলে, যখন 
আপনার চক্ষুতে তাহার, মুভ্তির, ফটো! আট্কাইয় যাইবে, 
সেই সময় যখনই আপনি তরী সম্ভোগ করিতে বাইবেন, তখনই 
দেখিবেন আপনার উপাস্য দেবদেবীতে উপগত [ত হুইতে যাঁইতে- 
ছেন। অতএব সর্ববদা উপাস্য দেবদেবীর শীপাদগন্ম ধ্যান 
করিবেন, মুখ দেখিবেন না। যদি এই শরীর আমার নয়, 
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“গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরীর” শরীর। তীহার শরীরের ন্তির 
বক্ষঃস্থলের মধ্যে আমি” থাকি । “আমির” কেবল 
মনোযোগ দিবার ক্ষমত আঁছে, কাঁধ্য করিবার ক্ষমতা 
নাই। এই বিষয়টা 'অহোরাত্র চিন্ত। করিতে করিতে ধারণাঁয় 
পরিণত হইলে সর্ব শরীর দেখিতে পাঁরেন। 

নিজেকে এবং থে দব্যটাকে পুজা করিবেন ও থাঁহা 
দিয়া এবং যে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিয়া! পুজা করিবেন, 
সকলকেই অসীম পরম চৈতন্যমর পরম চৈতন্যময়ী পরম 
আনন্দময় পরম আনন্দময়ী “শ্ীঈপরমেশ্বর পরমেশ্বরী” “গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরী” জ্ঞানে অহোঁরাত্র পুজা করিবেন। কাঁলের 
ঘারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, এইগুলি ভিন্ন আর কিছু ন৷ 
দেখা, না বলা, না শুনার নাম, পরা বা পরম ভক্তি । 
এই নিয়মের প্রসাঁদে দ্রব্য চক্ষু ফুটে উঠিবে । 

পুজা করিবার সময় ঠাকুরের দক্ষিণ শ্রীপাঁদপদ্ধের বৃদ্ধা. 
স্থুলির নখ দিয়া, নখের পুজা করিবেন। ঠাঁকুরের নখ দিয়া, 
ঠাকুরের নখকে পুজা করিবার কারণ, নখ দেখিতে দেখিতে 
নখের একটা বিন্দুতে মনোনিবেশ হইবে। আরো আপনি 
ষাঁহার পুজা করিতেছেন, তিনি ভিন্ন সারা ব্রহ্গাণ্ডে ঝ ব্রহ্গাপ্ডের 
বাহিরে কেহই বা কিছুই নাই। দেবদেবীর উপাসনার বিষয়, 
অন্য প্রকার। সেই কারণে তাহার পুজা তাহাকে দিয়া করিতে 
হইবে। এই প্রকারে পুজা করিলে, কোন প্রতিবন্ধক কিছুই 
করিতে পারে না । পরন্ত পর পর জ্ঞানাগ্রি দ্বারা সর্বব কর্থ্ের 
ক্ষয় হইয়া, পরা বা পরম ভর্তির উদয় ইইবে এবং তাঁতী ১১7 
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জীবন্মুক্ত হইবেন। 
যখন দেখিবেন ঠাকুরের নখের বিন্দু চক্ষৃতে আটকা ইয়াছে, 
আর চক্ষু হইতে খুলিবার সন্তাঁবনা নাই, অহোরাত্র সর্বত্র 
. ঠাকুরের শ্রীপাদপন্মের নখের বিন্দু দেখিতেছেন, তখন বুঝিবেন 
আপনার পরা বা পরমক্তি দৃঢ় হইয়াছে । সেই সময় “গুরু 
মহেশ্বর” বুঝিতে পারেন । আমি বহু হইয়া! থাকিলেও আমাকে 
খরিয়া ফেলিয়াছে; এ এক প্রকার লুকোচুরি খেলা । “গুরু 
মহেশ্বর? এই সময়, মায়ার আঁবরণ উন্মুক্ত টান! চক্ষুর ভিতর 
সাদা ক্ষতিযু্দ অপরূপ মনুষ্যাকার মুস্তিতে দেখ! দিয়া, দেহীর 
পদধুলি লইয়া যান। 
চিন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে, য়ায় মুগ্ধ থাঁকে; চিত্ত 
দ্রব্যের উপরে উপরে থাকিলে প্রকৃতির অধীন থাকে, এবং 
অসীম পরম চৈতন্যময় পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম 
আনন্দময়ী “পরমেশ্বর” “গুরু মহেশর” জ্ঞানে দ্রব্যের এক 
স্থানে বহুক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকিলে “গুরু মহে- 
শ্থরের” এশ্বধ্যশক্তি বাঁ মায়া কিন্বা প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বরীর 
আবরণ ফুড়িয়া "গুরু মহেশ্বরের” “আমিতে” মনোযোগ 
দেওয়া হয়। 
পুজা করিবার পূর্বে, মনে মনে অসীম পরম চৈতন্ময় 
পরম চৈতন্যময়ী পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী “পরমেশ্বর” 
“গুরু মহেশ্বর” জ্ঞানে ঠাকুরের শ্রীপাদপন্ের শরণাগত হইয়া, 
অহণিশি মুখে একটীর পর, আর একটী, সঙ্গত বাঁক্য উচ্চাঁরণ 
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উৎপন্ন হইলে সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সান্টাঙ্গ লটায়ে ঠাকুরের 
শ্রীপাদপদ্স প্রেমাশ্রঃ দিয়া ধৌঁয়াইবেন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে 
বস্তু অধ্যবসায় আর পরম আশক্তির সহিত ফলের গতি দৃষ্টি 
না কখিয়া, সখের অনুসন্ধান না করিয়া, নিরাকাছা। ও অকপট 
মনে ' পুলকিত হইয়া, ঠাকুরের শ্রীপাদপন্ম অহোরাত্র পুঙ্ান্ু- 
পুঙ্রূপে দেখিবেন। : | এর 
তাহার পর পূজা করিবেন। ফুলের ভিতর. তুলসীপত্রের 
ভিতর, টি ভিতর ব| যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, 
(না লাগে ) তাহার ভিতর, অসীম “পরমেশ্বর” “গুরু মহেশ্বর”” 
জ্ঞানে টি ৬ শ্রীপাদপন্সের বৃদ্ধ অঙ্গুলির নখ দেখিবেন, 
কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া এবং সেই নখ দিয়া অসীম 
গপরমেশ্বর” “গুরু মহেশ্বর” জ্ঞানে ঠাকুরের নখকে  অহোরাত্র 
পুঙ্গা করিবেন, এবং নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে : মুখে বারাার 
একটা পরমেশ্বর বাঁচক শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ..করিয়ী, কর্ণে 
কেবল সেই শব্দ ব৷ বাক্যটা শুনিতে শুনিতে পুজা করিবেন? 
কিন্তু যখনই কষ্ট অনুভ? হইবে, আর পুজা করিবেন না । তত 
দিন না শরীর সুস্থ হয়। ৃ 
কিন্বা চক্ষু দিয়া, কেবল বের ঈপাদপন্সের নখের 
একটা বিন্দু দ্রেখিবেন বখন কিছু দেখিবেম শ্রীকৃষ্ণের উপাদ- 
পদ্মের নখের বিন্দুর ভিতর টিয়া দেখিবেন। যখন: কিছু 
শুনিবেন. একটা পরমেশ্্র বাচক শব্দ বা বাক্য কেবল 
শুনিবেন, : যেমন “হরি”। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা কণিলে, 
এন (টি বর্ননা «এবি পে বাকাটী কবল বলাবন । 


ছিরে তরী বা | ২ 


এই প্রকার ভিন্ন, আর কোন: প্রকারে; আগনি কিছুই 
দেখিতে পাইরেন না, বলিতে পাইবেন না, শুনিতে 
পাইবেন না। 

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রায় আটাশ বসরের ভিতর ফাঁড়া থাকে । 
এই প্রকারে জপ করিলে, ফাঁড়া অতিক্রম করিয়া, দীর্ঘজীবন 
ল'ভ বরিতে পারেন । 

স্পৃহাশূন্ত নিলোঁভ সংযম শিক্ষা করিয়া। এই প্রকারে পুজা 
করিলে, মায়ার আবরণে আবুত. আকাশরূপে হর্ববন্র বিদ্যমান 
অসীম “গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” -সীমাবিশিষ্ট -প্রতিমুর্তির ছঁচৈ 
রূপান্তর হইবাঁর সময়, সীমাবিশিষ্ট প্রতিূর্তিক্মরগ করিবা 
মাত্র স্মৃতিপথে উদয় হইবে । রূপান্তর হইলে, চক্ষুতে 'আ'ট- 
কাইয়া যাইরে। 

প্রথমে সীমাবিশিষ্ট, মনুষ্যাকার “গুরুর” এবং “আমার” 
মায়ার আবরণে আবুত অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, কারণ শরীর আঁমাঁর 
মস্তকের উপর দেখিতে পাঁইব। কিছুদিন গরে এই সীমান্শিষ্ট 
মনুষ্যাকার “গুরু” শরীরের ভিতর. প্রবেশ করিয়া, শরীরকে 
স্থগোঁল করিবেন এবং শরীরের ভিতর হইতে ক্লিবেন, “আমিই 
সেই” এরে বলে “পৌহহং” । তখন এই: জীমাবিশিষ্ট টা 
কাঁর “গুরুকে” দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 

তাহার পর “গুরুর” এবং«আমাঁর” কারণ শরীরকে দেখিতে 
পাঁওয়! বায় না। এই সীমাবিশিষ্ট “গুরু” । এই দে, মুণ্ড- 
রহিত হইলে বে প্রকার দেখাঁয়। মুগ্ডরহিত দেহের গলদেশের 
ভিতর (কিবলি উতর জীপ চলা বাহ 1০5 টা 2 
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প্রসারিত করিয়া সীমাবিশিষ্ট পৃথিবীর ভিতর, এই পপগুরু" ভিন্ন 
কিছু নাই আর এই “কার দেখান। মস্তকের উপর এইটী 
দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মন এই প্রকার 
দেখিযাঁও এই “গুরুকে' সার৷ ব্রহ্গাণ্ডের কর্তা বলিয়া মাঁনিতে 
চাহে না। 

এই সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার “গুরুর” কৃপায়, মায়ার 
আবরণ হুম্তে মন এবং আমি উন্মুক্ত হইয়া মিলিত হইলে, 
শীব দেহের বা মনুষ্য শরীরের ভিতর কিন্তা ঈ্রীপরমেশ্বর 
নারাষণ পরমেশ্বরী নারায়ণী, পুরুষ প্রকৃতির বাঁড়ী বা দেহের 
ভিতর, বক্ষঃস্থলে” মধ্যে পৃথক পুথকরূ.প মায়ার দারা আবৃত 
“আমি এবং চিন্ত” থাকিবার ঘর আছে। সেই ঘরের ভিতর 
একটা দরজা দৃঢ় বদ্ধ আছে। সেই দরজ টী এই মনুষ্যাকার 
“গুরুর” খু বার ক্ষমত। আছে । কর্ত্মদেব দেবাক বারম্বার 
সম্মুখে এবং পশ্চাতে প্রণাম করিলে. তিনি স্পন্দন বন্ধ করিবাঁর 
অগ্রে এই “গুরু? দৃঢ়বদ্ধ দবজাঁ ভাজেন, তখন দরজ| ভাঙ্গার 
আঁদয়াজ শুনা যায়। এই সমর মনে অত্যন্ত ভয় হয়। তখন 
“গুরু” ভিন্ন কেহ নাই শার ভাবিয়া, মনে মনে গুরুর যুগল 
আীপাদ-পন্ম বুকে ধারণ করিলে আর ভগ্ন থাকে না" এই 
ঘটনা ঘটিবাব ছুই কিন্বা তিন ঘণ্টার পূর্বে, নিজের মতন তিন- 
জনকে দেখিতে পাঁওযা! যাঁয়। দরজা ভাঙ্গ। হইলে দিব্য চক্ষুর 
দ্বার মস্তকের উপর একটা অপরূপ দৃশ্য দেখিতে পাঁওয়া যার, 
তাহাকে ষঠচক্র ভেদ বলে। 


গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন । ২৯ 


স্বর জ্ীলৌঁকের কণ্ের স্বরের মতন শুনা যাঁয়। মায়ার আবরণ 
উন্মুক্ত সীমাবিশিষ্ট মনুষ্যাকার “ গুরু” ৷ সেই শক্তিকে মস্তকে 
পাঠাইয়া দিলে, লিজের বীধ্যপাত বন্ধ হয়। তখন লিজ দিয়া 
দুগ্ধ কিন্বা জল খাওয়া যার । এই সময় হইতে সমাধি পধ্যন্ত যত 
[দিন না পুনর্ববার অধিক কথ। বলা যাঁয়, ততদিন উদ্ধরেত। থাকে | 
অধিক কথা কহিলে আর উদ্ধরেতা থাকে না। সমাধি ভঙ্গ হয়। 

লিঙ্গমূলের শক্তি মস্তকে উপস্থিত হইলে, মস্তকের ভিতর 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর মস্তক খাঁলি হইয়া যায় । (সই 
সমর কতকগুলি “আমি” এই খাঁলি মস্তকের ভিতর দিব্য চক্ষুর 
দ্বার। দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল । “গুরু” সেই সময় বলিয়া- 
ছিলেন, তুমি, এই “আমি”গুলি কি লইবে? আমি বলিয়া- 
ছিলাম, ইহা! লইয়া আমি কি করিব, মনুষ্ণাকার হইলে, 
কার্যে লাগিত। সম্ভবতঃ ষীহারা উপস্থিত ছিলেন, তীহাঁদিগেরই 
“আমি” । কারণ সেই সময় যে সকল কথা শুন! গিয়াছিল, 
সেই কথাগুলি ধাহরা উপস্থিত ছিলেন, তীহাঁদিগেরই কথা। 
সেই সকল কথা কিছুদিন মস্তকের ভিতর বদ্ধ ছিল এবং সময় 
সময় সেই সকল কথা শুনা যাইত। এই খালি মস্তক হইতে 
গ্রামোফোনের স্থ্টি। রি 

তাহাঁর পর, ভয় পাঁইলে বাঁ ক্ষতি কিম্বা অভাব হইলে, 
বুকের ভিতর যে বস্তুটী ধড়ফড় করে, সেই বস্তরটাকে “গুরু” 
বুক হইতে সরাইয়া দেন। 

কিছু দিন পরে, বক্ষঃস্থলের মধ্যে মায়ার আবরণ উন্মুক্ত 
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অসীম পরম, চৈতন্যময়, , পরম (চৈতন্তময়ী প পরম আনন্দময়: পরম 
আনন্দময়ী -ও প্রভূত শক্তি বিশিষ্ট উজ্জ্বল শ্রেতবণণ কুশ বা 
কেশিয়া ফুলে ভি পড়িলে ঘে প্রকার দেখায়, তাহ 
অপেক্ষা ভাল মায়ার আবরণ উন্মক্ত শ্বেতবর্ণের বড় মটরের 
অপেক্ষা কিছু বড় বস্ত দেখা যাঁয়, তাহাই পরক্রন্গ মুক্তি স্পৃহাশুণ্য 
মিলিত “মন এবং আমি” ইহাকে আত্মা বলে । 

 বক্ষঃস্থলের"মধ্যে, এই মায়ার আবরণ উন্মুক্ত পরব্রহ্ম মু্তি 
«আমিকে” মনুষ্যাকাঁর “গুরু” তাহার দক্ষিণ উপাদপন্মের নি্গে 
রাখিয়।, বারম্বার “গুরু” এই বাক্য বলেন এবং প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করেন “আমিই সব”। 
এই “গুরু”. শরীরের বাহিরে : দীড়াইয়া- অনুমান পাঁচ 
বৎসরের পর “গুরু” সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত জমুদায় কর্ম বর্ণনা 
করেন। 

এই সীমা বিশিষ্ট “গুরু”, দেহের ভিতর যিনি কথা 

কহিতেছেন, তীঁহার কথা কহিবাঁর শক্তি হরণ করেন এবং যে 
বাঁক্য দেহী জ্ঞানত বলিতে পারে না। যেমন আমার স্ত্রীকে 
অমুক ব্যক্তিকে দিলাম, এই বাঁক্যটা মুখ হইতে বাঁছির হয়, 
তখন উত্তমরূপে বুঝিতে পাঁরা যায়, আমীর বাক্য বলিবাঁর 
ক্ষমতা নাই। তাঁহার পর “গুরু”. বলিলেন তোমার আবশ্যক 
হইলে, তুমি উহার স্ত্রীকে পাইবে । মন তখন ক্রোধে অন্ধ 
হইয়া বলিয়াছিল, তোমাকে অনুনয় বিনয় করিয়। বাড়ীর ভিতর 
আঁনিবার কারণ তুমি কর্তা হুইয়াছ। তোমার মন্ত্র কীঠাল 


হশ্বর, সহি িনি। ৩১ 


০৯৫৯০৯৯প৯৫৯৫সপিসি৮৯১৫৯৫স। ১০১০৯৮১০৯০৯০৯৯৮৯০১৯৯া 


আমি চাহি না না রাই কথ। | বলিবা মাত্র তিনি চলিয়া | গেলেন । 
টি “গুরুর” ব্যাপার সংক্ষেপে কিছু বলিলাম ।. । 
ইহার পরক্ষণে পরব্রঙ্গ মূর্তি গুরু মঞেশ্বর” মস্তক বেন 
করিয়। বারম্বার বলিয়াছিলেন “গুরু মহেশ্বর” | ইহাঁকে দিব্য 
চক্ষুর দারা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ছয় মাস মৌন হইয়া, 
থাকিয়া, মনে মনে দর্শন পড়িয়া এক একটা বাক্যে বু অর্থ 
করিয়। ও যাহার অর্থ বুঝিতে পাঁণ যাঁয় নাই, তাহা! তিনি, 
ংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে হৃদয়জম করিয়া দিয়াছিলেন। তখন 
আমি কলিকাতা জেনারেল পোন্ট আফিসের ইন্সিওর ঘরে 
কাধ্য করিতেছ্িলাম । তাহাকে দেখিয়া কাধ্য ছাঁড়িয়। দিয়া, 
ঈাড়াইয়। তাহার কথ। শুনিতে লাঁগিলাম। তখন. সকলে বলা 
বলি করিতে লাগিলেন । এই ব্যক্তি পাগল হইয়াছে 1... 
তাঁহার 'কথ। শুনিয়। তাহাকে আর ভাঁড়িতে ইচ্ছা হইল 
না। কিছু আর ভাল লাগিল না । মন তখন তীহার নিরুট 
আপনিই রহিল। যে নিয়মে চলিতেঠিলাম, আমার মুখ দিয়! 
বিচার করিয়। নিয়ম পাণ্টাইয়া দ্রিলেন।: এই সময় ধাহাঁকে, 
স্মরণ করা যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়! উপস্থিত হইবেন। 
ইহার কিছু দিন পরে পরক্রন্মনূর্তি “গুরু মহেশ্বর'” “আমিকে” 
তাহার বক্ষ-স্থলের মধ্যে করিয়া “আমি” যে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর 
ছিলাম, সেই, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, স্পুহাশূণ্য পরমচৈতন্যে, নীরস 
পরমানন্দে বিভোর পরমাত্বা পরব্রন্মের নিকট লইয়া যাঁন। 
পরব্রন্ের নিকট - উপস্থিত হইলে, পরক্রহ্গ. মু্তি- গুরু 


বাক এ ঞচ755-৯১ ৫৫19. ০07৮2 এড স্ব শার্ট শা) ঈার্বাটি 


৩২ গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন | 
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আছি এই ভ্গান কেবল থাকে। এই সময় কৌন কাধ্য 
করিতে গেলে মনে অত্যন্ত ভয় হয়। কোন স্পৃহা থাকে না, 
ক্ষুধা থাকে না, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ হয় না, সুখ ছুঃখ অন্ুুভৰ 
হয় না। তখন মনে হয়, “আমি” যেন নাভির ভিতর প্রবেশ 
করিতেছি । কেবল বিমল নীরস পরমানন্দে বিভোর হইয়া 
থাকিতে হয়। এই স্থানে অবস্থিত হইলে “আমির” জীবোপাঁধি 
বুদ্ধির লয় হয় এবং আমিকে “গুরুতর” ছুঃখ বিচলিত করিতে 
সমর্থ হয় না। “আমি” জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া 
জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরমাত্বা পরব্রক্মের সহিত মিলিত 
হইয়া থাকি । এই অবস্থাকে নির্বিবকল্প সমাধি যোগ বলে। 

ক্ষীরসমুদ্রশীয়ী অসীম পরমচৈতন্যময় পরমচৈতন্যময়ী পরম 
আনন্দময় পরম আনন্দময়ী পরমপিতা শ্রীশ্রীপরমেশ্বর নারায়ণ, 
পরমেশ্বরী নারায়ণী সারা ব্রন্মাণ্ডের আদি কাঁরণ। “নার” শব্দের 
অর্থ জল বা প্রজাবর্গ, অয়ন শব্দের অর্থ জন্ম, গতি ও 
আশ্রয়। জলময় বীর্য হইতে সকলের উৎপত্তি ও অবস্থিতি 
এই নিমিত্ত তীহাকে শ্রিস্রীনারায়ণ বল! যাঁয়। 

শ্রীশ্রীনারায়ণের রাঁজসুয় যজ্ঞ করিবার বাসনা! হওয়ায়, 
্রহ্ধাণ্ডের স্থপ্টি, রাজসুয়, বজ্ধে, যে যাহা চাঁহিবে ঝা চাঁছিবে না, 
তাহাকে তাহাই দেওয়া হইবে, কিন্তু অন্য কেহ না খাঁকায়, 
তিনি আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজা, যজ্ঞ সামগ্রী, 
যজ্ঞ ক্ষেত্র, স্যষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে চিন্তা করিয়াছিলেন । 
চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতক পরিমীণ “আমি এবং 
বর ৮. ২ ০৯৩ লি মি পর) ০ » ক পা ১০: ২2১০১ িজি 
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পরমেশরী নীরায়ণীর আবরণে পৃথক পৃথক রূপে এবং একক্রিত 
রূপে যাহার যাহ! আবশ্যক, সেই প্রকাঁরে আবৃত হইলে, 
ও এই শব্দটা প্রথম ভীহার মুখ পদ্ম হইতে নিঃস্থত হন এবং 
তিনি নিক্ষিয় হইয়া বান। এই অবস্থাকে পরক্রহ্ম বলে। 

ও এই শব্দটা হইতে প্রথমতঃ জলময় বীধ্ধ্য স্থজন 
করেন। পরে সেই জল হেমময় অণ্ড স্বরূপ হইয়াছিল। 
সহজ রবির কিরণের ন্ায় তাহার সমুজ্জল প্রভা বহির্গত হইতে 
লাগিল। সেই ব্রন্গাণ্ডে সর্বলোক পিতামহ প্রীশ্রীব্রঙ্গা, 
বিষণ, মহেশ্বর, এদবতার! ইত্যাদি আমর! জন্ম পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলাম। ইহার পুর্বে শ্রীত্রীবরঙ্গা, বিট মহেশ্বর, দেবতার! 
ইত্যাদি আমরা কেহই বর্তমান ছিলাম না। এই সমগ্ঠির নাম 
“গুরুমহেশ্বর” | 

আমাদিগের সকলের মধ্যে মায়ার দ্বার। পুথক পৃথক রূপে 
আবৃত “আমি” এবং “চি” আছে । সেই “আমি” এবং “চিত্ত, 
বা জীব, একটা মায়ার জীবদেহ বা একটা ব্রহ্মাণ্ড হইতে, অন্য 
জীবদেহ বা অন্য ব্রহ্গাণ্ডে, আবার তাহ! হইতে অন্য জীবদেহ বা 
অন্ত ব্রন্গাঞ্চে, ক্রমাননয় ভ্রমণ করিয়। সিথ মটাইতেছি, ভাল 
না লাগিলে পরব্রন্গের সহিত মিলিত হইতেছি। আবার 
আঁসিতেছি। কারণ নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের কারণ । নিরিবচ্ছন্ন 
ছঃখ সখের কাঁরণ। 

কিন্তু মায়ার আবরণে পৃথক পৃথকরূপে আবৃত “আমি” 
এবং “চিত্ত” । যদি মায়ার আবরণ উন্মুক্ত বাস্পুহা শুন্য পর- 


৩৪ গুরুহেস্বর মহেষরী দর্শন 1 ] 


র্ষূপে মিলিত দ্মন এবং আনিকে” ও ও পরত র্তি “ং “গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরী” “পরমাত্ম। পরক্রঙ্গকে, দ্বৈত জ্ঞান বা মিথ্যা 
জ্ঞান থাকাঁর জন্য, দেখিতে না পাইয়া পরব্রন্মের সহিত মিলিত 
হইতে না পারে; মৃত্যুর পর, ব্রঙ্গা, বিষণ, মহেশ্বর দেবগণ 
এবং কম্মদেবদেবা তাহার মায়ার আবরণে পৃথক পুথকরূপে 
আবৃত “চিন্তকে” এবং “হামিকে” সঙ্গে লইয়া নাভির ভিতর 
বীজে পরিণত হইয়া, পরে রূপান্তর হইবেন; নিষ্কৃতি পাই- 
বেন না। 

দেহান্তে শ “চিন্তকে” এবং “আমিকে” পুথক পৃথকরূপে 
মায়া ঝ| প্রকৃতির আবরণে আবুত হইয়া কর্মমাদেবদেবীর সঙ্গে 
যাইতে হয়, এবং তিনি “চিত্ত” এবং “আমির” বাসনানুযায়ী 
স্থানে নিয়োগ করেন, কিন্তু আমার শরীর এই ধারণা ও বাসন! 
থাকার জন্য, যে ষে জীব দেহে যতবার রূপান্তর হইবে, ততবার 
নিষ্পেষিত হইবে। সেই কারণে মৃত্যুকে ভয়। এই 
শরীর আমি বা আমার নহে। “আমি” এই দেহের ভিতর 
বক্ষঃস্থলের মধ্যে খাঁকি। অহোরাত্র চিন্ত। করিতে করিতে 
এইটা ধারণাঁয় পরিণত করিয়া, “গুরু মহেশ্বর” জ্ঞানে 'আমিতে 
মনোযোগ দিয়। থাকিলে, সখ ছুঃখ অনু ভব হইবে নাঁ। 

মায়ার আবরণে পৃথক পৃথকরূপে আবৃত “চিন্ত” এবং 
আমি” “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীর” কৃপায় স্পৃহা শন্ভ হইয়া, 
মায়ার আবরণ পরিত্যাগ পুর্ববক পরত্রন্ম মুত্তি ধারণ করিয়া, 
'পরমাত্বা গুরুমহেশ্বরের” সহিত কিছু কাল মিলিত হইয়! 
গাবছেোলে “পজঙ্গাখতী তক আাজম্পরগ হা শপেকার স্পা শন 
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হইয়া, |, মারার আবরণে আর্ত সকল জীবের ও ৪ তেত্রিশ কোটী 
দেবদেবীর ভিতরে এবং বাহিরে সর্ববত্র থাকিয়া, তাহাঁদিগের 
সকল কাঁ্য করিয়া থাকেন। পরমাত্সা গুরু মহেশ্বরে মিলিত 
স্পৃহাশৃন্য “মন এবং আমির” ও পরমাত্মা গুরু মহেশ্বরের সহিত 
একযোগে সকল জীবের ও তেত্রিশ কোটা দেব দেবীর ভিতরে 
এবং বাহিরে সব্বত্র থাকিয়া তাহাঁদিগের সকল কাঁধ্য করিয়া 
দেওয়া হয় । 

বিবিধ প্রজা, যজ্ঞ সামগ্রী, যজ্ঞ ক্ষেত্র কিম্বা এক একটা 
পরমাণু ব৷ পরমাণু হইতে সুক্ষ পদার্থ, যাহ! অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা 
দেখিতে পাঁওয়। যার না। এ ছাঁড়া আমাদিগের চক্ষুর অতীত 
অনেক প্রকার ক্ষুত্র এবং দীর্ঘকাঁয় জীব আছেন। তআাহারাঁও 
এক একটা জীব বা এক একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্গাণ্ড, তাহাঁদিগেরও 
মাঁয়ার দ্বারা পৃথক পৃথকরূপে আবৃত “চিত্ত” এবং “আমি” 
আছে। হ্‌ 

তাহার গত্যেকের ভিতর ব্রঙ্গা, বিষু, মহেশ্বর আছেন। এই 
প্রকাঁর ঢুইটী ঝা ততোধিক জীব কিন্বা দুইটা বাঁ ততোধিক 
বন্গাণ্ড মিলিত একটী জীব বাঁ একটা ত্রন্মাণ্ডে, উহাদিগের 
উপর আবার ব্রঙ্গা, বিধুর, মহেশ্বর আঁছেন। ইহাঁদিগের তিন 
জনের আঁকার গকই প্রকার, দেহের আকৃতি যে প্রকার, 
ইহাঁদিগের আকৃতিও সেই প্রকাঁর। 

অসীম পরররঙ্গামুগ্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” মায়ার আবরণে 
আবৃত হইয়া আকাঁশরূপে প্রত্যেক জীব দেহের ভিতর এবং 
বাহিরে সব্বত্র বিদ্ভমান আছেন! দেহের সম্মুখে ও পশ্চাতে 
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ঙ ) নমোন নমঃ ও কন্ম দেব দেবী গু ও নমো নমঃ ও $ আছেন। । এক 
সঙ্গে সকলেই থাঁকেন, ইহারাই দেহের অধিপতি । ইহাঁদিগের 
সন্ষ্ট রাখিতে হইলে নিজের দেহের পুক্তা নিজে করিতে হইবে। 
আর মায়ার উন্মুক্ত মনুষ্যাকার “গুরুকে” এবং তাহার 
ভ্ীপাঁদ পন্মের নিলে “আমিকে” দেখিবার ও “গুরুর” কথা 
শুনিবার আবশ্যক হুইলে। সর্ববত্রের সকল বস্ততে পরমেশ্বর 
বোঁধে অদ্বৈত জ্ঞান জন্মাইবার পর। আন্তরিক যত, অধ্যবসায় 
এবং পরম আঁশক্তির সহিত নিলেণিভ সংযম শিক্ষা করিয়া, 
অসীম পরব্রন্মমুর্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” ঘিনি গ্ুতোক জীব 
দেহের ভিতর এবং বাহিরে মাঁয়ার দ্বার আবৃত হইয়া আকাশ- 
রূপে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। 
সেই অসীম পরক্রঙ্গণুত্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে” নিজের 
প্রতিমুণ্তি বা অন্যের প্রতিযুত্তি কিম্বা যে কোঁন দ্রব্য হউক ন। 
কেন, সীমাবিশিষ্ট প্রতিমু্তির ইচে চক্ষুর দ্বারা রূপান্তর করিতে 
হইবে। ফটো তোলার মতন, তবে কিছু বিশেষত্ব আছে । 
স্্রীলোকের উচিৎ স্বামী কিম্বা স্বামীর প্রতিমৃ্তির ছাঁচে 
অসীম পরবরঙ্গমূর্তি “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে” রূপান্তর করা, 
নচেও অন্য পুরুষ মনুষ্যকে “গুরু” করিলে, যখন মনুষ্য “গুরুকে? 
“পরমেশ্বর” জ্ঞানে পুজা করিতে করিতে আঁবাহন করিবেন। 
“ভকত-বসল হরি! লহ নিমন্ত্রণ, 
বারেক আতিথ্য মৌর কর হে গ্রহণ; 
ধোঁয়াব চরণ তব নিত তি 


যি হাতা রাযি ব্রার রিন্ারিত হারার এ বশর 





পপ পাপ পিসি িিাখ পা িলিলিএিসিিিচিছ 


গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন । ৩৭ 





এই নিবেদন হরি ! তোঁমাঁর চরণে, 
বারেক অতিথি হও আমার ভবনে ; 
হদর-কমল-রূপ কোমল শধ্যায়, 
এস এস প্রাণনাথ ! শোঁয়াব তোমায়; 
চিরকীল শয়ন করহ জাঁসি তায়; 

হরি হে তোমায় কভু না দিব বিদায় ॥২॥ 

মরি মরি কিবা রূপ ভুবন মোহন ! 

কে দেব! সম্মুখে আসি দিলে দরশন ? 
ক্ষণেক সম্মুখে মোর কর অবস্থান, 

প্রাণ ভরি ও মাধুরী করি আমি পাঁন।৩। 

ছাঁয় ছায়। হেন যেন চকিতের প্রায় 

দরশন দিয় হরি! লুকাঁলে কোধার ? 
পূর্ণরূপে পূর্ণবরহ্ম, হও হে উদয়, 

মনোবাঞ্! পুর্ণ কর ওহে দয়াময় ॥8॥ 

এ আত্মা তোমার পদে করিনু অর্পণ, 

তোমারি এ ধন তুমি করহে গ্রহণ, 

কৃষ্ণ হে! তোমারি ধন দিনু তব পায়, 

কি আছে আমার, আমি দিব হে তোমায় ?॥৫ 
হৃদয় আসনে মোর করি অধিষ্ঠান, 
ভক্তের পুজার প্রীত হও ভগবান, 
তুমি ঘি হও গ্রীত ওহে হৃষীকেশ! 
ঘুচে যায় সমুদায় সংসারের ক্লেশ 1৬৮ 


৩৮ গুরুমহেশ্বর মরা নি | 


৯৫৯০৯ সিসি ০৯৯৮১৫৯পিপলিলি 


এই প্রকার বলিতে খলিতে গুরুকে লইয়া উত্মন্ত হইবার 
সময় ব্যভিচার দোষ ঘটিবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুনকি করা 
কর্তব্য । 

আরে। দেখুন; স্ত্রী, অন্য পুরুষ মনুষ্যকে “গুরু” করিলে, 
স্বামী অধিকার চ্যুত হন। “মনুষ্য গুরু” চক্ষু বাঁধিয়া, দরোজ। 
অবরোধ করিয়া, কাঁনে মন্ত্র দিয়া, বুঝাইয়া দেন, বীজ মন্ত্র 
ইঞ্উদেব, দেবী, আর গুরু এক, অতএব ইহাদিগের মধ্যে 
আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, “পরমেশ্বর” জ্ঞানে আমার 
উপাসনা করিবে । তাহা হইলে তুমি ধর্ম, অর্থ, কাঁম, মোক্ষ, 
এই চতুরবর্গ ফল পাঁইবে। অগ্ভ হইতে তোমার স্থাবর অস্থাবর 

ম্পন্তি এবং তোমার শরীরের উপর আমার অধিকার জানিবে। 

অন্ত কাঁহার নহে, এই কথা কাহাঁকেও বলিও না। ভাঁবিয়। 
দেখুন,অগ্ভ হইতে আইন অনুসারে, স্বামী অধিকার চ্যুত হইলেন 
কিনা? কেবল মার খোরাক পোষাক দিবাঁর জন্য, বাধ্য- 
বাধকত! রহিল ৷ মন সর্ববক্ষণ “পরমেশ্বরকে” ভজিতে লাগিল। 
অগ্ন.রস, আস্বাদনে, কিছু আঁর ভাল লাগে না। 

অতএব স্ত্রী, কেবল মাত্র স্বামীকে “গুরু” করিবেন । উপ 
করিবেন না । একটাই ভাল, যদিও গুরু শাস্তরে কদাকার অঙ্গ- 
হীন “গুরু” করিতে নিষেধ আছে। 

স্বামী এবং স্বামীর প্রতিমু্তিকে, অসীম “পরমেশ্বর” “গুরু 
মহেশ্বর” জ্ঞানে, অহোৌরাত্র সর্ববপ্রকারে, অদ্বৈত জ্ঞানে আবাহন 
আরাধনা ও ভজন|। করিলে কোন দোষ ঘটে না। সহঙ্গে 
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র্ভির ছঁচে রূপান্তর হইয়! দেখা দেন । অর্থবযয করিয় দৌড়া 
দৌড়ি করিতে হয় না। সংসাঁরে বিশৃঙ্খল ঘটে না, সংসার 
স্বখের হয়। সকল বিষয় ভাল লাঁগে ও মঙ্গল হয়। আর 
সামী স্ত্রীকে কিন্বা স্ত্রীর প্রতিমুত্তিকে অসীম,পরমেশ্বর পরমে- 
শ্বরী” “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” জ্ঞানে, অহোরাত্র সর্ববপ্রকাঁরে 
অদ্বৈত জ্ঞানে আঁবাহন আরাধনা ও ভজন। করিলে, কোন 
দোষ ঘটে না। সহজে আকাশরূপে সর্বত্র বি্মান “গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরী” স্ত্রীর সুস্তির ছণচে রূপান্তর হইয়া দেখা দেন । 


আর যিনি দয়া করিয়া, আমাকে তীহার সর্বস্ব দিয়া, জরা- 
ওস্ত হইয়া কদাকার মুর্তি ধারণ করিয়াছেন। ধাঁহার শরীর 
“আমি এবং মন” বাঁজনা, ইন্ড্রির সকল, বেশভূষণাদি লইয়া 
আমি নিজের মনে করিয়া সখ মিটাইতৈছি এবং সকল কর্ম 
আমি করিতেছি বলিয়া গর্বিবিত হইতেছি। তিনিই আঁমাঁদিগের 
পরম পুজনীয় পরমারাধ্য পরমগ্ডরু পিতা-মাতা অঙ্গহীন কদাঁকার 
হইলেও বাঁড়ী হইতে বাহির হইবার সময় অসীম “পরমেশ্বর 
পরমেশ্বরী” “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” জ্ঞানে মনে মনে তীহাঁকে 
কিন্বা তাহার প্রতিমূর্তিকে বলিয়। যাঁইলে বিপদে পড়িবে না, 
এবং সকল কন্মে ভীহাকে স্মরণ করিলে অমঙ্গল ঘটিবে না। 
যদি তাহার মায়ার আবরণ উন্মুক্ত পরত্রন্মগুর্ভি দেখিতে চাহ, 
তবে তাহার “আমি এবং মনকে” একত্রিত করিয়া, তীহাঁর 
শ্রীপাদ-পন্মে ফিরায়ে দাও । তাহা হইলে তীহার পরক্রন্মূর্তি 


কী, লি ঞ্ছি 
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আমার "গুরু, প্রস্তরের শিবলিজ, অঙ্গহীন, মস্তকখণ্ড 
বিখণ্ডিত। এই গুরুকে আমি বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্ষিণমূর্তিতে 
তোমাকে দেখিতে চাহি না। তুমি আমাঁকে কায়স্থ করিয়াছ 
তোমাঁকে আমি কীয়স্থ মু্তিতে দেখিতে চাহি । এই গুরুর কি 
অসীম দয়া, তিনি কাঁয়স্থ সুত্তিতে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। 

ডু, এ, করণে বা কবিরাজী, ডাক্তারী, এটণি, ইপ্জিনীয়ারীং 
এমন কি ভাত রন্ধন করিতে, আন্তরিক যত্ব অধ্যবসায় ও 
পরমাঁশক্তি না থাকিলে ; কেহই কাঁধ্যের শীর্ষস্থান অধিকাঁর 
করিতে পারে না, আর পরস্পরের কার্ষোর বিষয় পরস্পরে 
কিছুই জানে না । উদরের চিন্তায় সময় অতিবাহিত হইলে, 
পরমেশ্বরের বিষয় কি প্রকারে জাঁনিবে 2 অন্য বিষয়ে মনঃ- 

ংযোঁগ থাকিলে, পরমেশ্বরের তত্ব পরিজ্ঞান হইতে পারে না। 

পরমেশ্বরকে দেখা বা তীহার সহিত কথাবার্তী করা আবশ্যক 
মনে না করায়, তাহার চচ্চা আন্তরিক হয় না। পরমেশ্বরকে 
দেখিবার ইচ্ছাটাকে অনুরাগে পরিণত করিয়া, “গুরু মহেশ্বরে” 
মনোযোগ দিলেই, তিনি সমুদয় কাঁধ্য করিয়। দেন। কোন 
বিষয়ের জন্য ভাঁবিতে হয় না। পথে বাব! ও গণেশদাঁদা ভিন্ন 
কাহারও সাহায্য পাঁওয়। বায় না। 

সকল বস্তুই অসীম “পরমেশ্বর পরমেশ্বরী” ৷ অসীম “পর- 
মেশ্বর পরমেশ্বরী” ভিন্ন কিছু নাই আর এবং সকল কাঁধ্য অসীম 
“পরমেশ্বর পরমেশ্বরী” করিতেছেন । এই প্রকার অহোরাত্র 
চ্নতি করিয়া ধারণাঁয় পরিণত করিলে, আমার কাঁহাঁর বিপক্ষে 
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সকলে মিলিত একটা এবং তাহার ভিতরে “আমি” । আর 
“আমি” ত কিছুই নই, সকলের ছোঁট, কাঁরণ সকলেই “পর- 
মেশ্বর পরমেশ্বরী”, এইজন্য সকলকে আমি প্রণাম করিতে 
পারি । কিন্তু আমি কাহার প্রণাঁম গ্রহণ করিতে পারি না। 
কাজে কাজেই “গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরীকে” বাধ্য হইয়া কঠোর 
কাধ্যগুলি সমাধা করিতে হইবে । 

বাল্যকালে, সার। ব্রহ্মাণ্ডের কর্তীকে দেখিয়া, পরে অন্য 
কর্ম করিব । এই বিষয়টা ধারণাঁয় পরিণত করিয়া “পরমেশ্বরের” 
অনুসন্ধীনে রত থাকিলে, আঠীর বগুসরের মধ্যে “গুরুমহে- 
শ্বরের” কৃপা, অসীম পরমেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

গুরুগৃহে কিবা স্থানান্তরে স্পৃহাশুণ্য নিলেভ সংঘম শিক্ষা 
করিয়া, একটা বিন্দুর একদিকে বাক্যের দ্বারা মিলিত 
“মন” এবং অন্য দিকে “আমি” সর্বত্র পরমেশ্বর বোধে একত্ব 
জ্ঞান সমুপন্ন হইয়া, তাহাতে তন্ময় হইলেই “মন” মায়ার 
আবরণ ফুঁড়িয়। “আমির” সহিত মিলিত হইবা মাত্র, মায়ার 
আবরণে আবৃত অসীম পরমেশ্বরকে দেখিয়া, “পরমেশ্বর” ভিন্ন 
কিছু নাই আর, এই জ্ঞান হয়। 

শিষ্য পরমেশ্বর বিষয় জ্ঞান লাভ করিয়া এবং পরিব্রাজক 
উপাধি লইয়া, গৃহে ফিরিয়া আঁসিবার সময়, গুরুগৃহে গুরুকে 
পুজ| করিয়া, গৃহে, আসিয়। বিবাহ করিবার পর, গুরুর প্রতি- 
সুত্তিকে পুজ। করিতে আঁরস্ত করিবেন। মনুষ্য গুরুর শরীরকে 
প্রত্যহ পূজা করিলে অবাঞ্ছিত দৌষ ঘটে । অতএব মনুষ্য গুরুর 
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পুজা করিবার ২ সমর পগুরুর” প্রতিমুর্ভিকে অহোরাত্র এই 
প্রকার বলিতে হইবে। আমি ত কিছু নই, সকলই আপনি । 
আপনি ভিন্ন কিছু নাই আর। এই শরীর আপনার, এই বাড়ী 
আপনার, এই জমি আঁপনার; এই তৈজসপত্রাদি আপনার, এই 
সী আপনার। বদি পুত্র. কন্ঠা জন্মাইবার পর পুরা করিতে 
আরম্ত করেন, তাহ! হইলে এই পুক্র আপনার, এই কন্থা! 
আপনার, আমি ঘে আপনারি, আপন! হইতে সন্তুত, আপনারি 
আমি, আপনারি অধীন, আপনারি, হৃদয়ে থাকি। মায়ার দার! 
পৃথক্‌ পৃথকরূপে আবৃত “চিন্ত” এবং “আমির” বিদ্কমীনত 
নাই, আপনি দয়া করিয়া, আমির বিছ্বামানতা রাখিয়াছেন। সেই 
কারণে আমির বিদ্মানতা আছে, আপনাকে প্রণাম করি। 
অহোরাত্র এই প্রকার বাঁরন্বার গুরুর প্রাতিমুর্তিকে বলিয়া সর্বস্ব 
দান করিতে হইবে। আর গুরুর প্রতিমুর্তিতে “গুরুমহেশ্বরের” 
গুণগুলি আরোপ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্য্গ 
পুঙ্ান্ুপুঙ্ঘরূপে মনোযোগের সহিত দেখিয়া, স্থখাতি করিতে 
করিতে গুরুর এতমুস্তি মুখস্থ করিবেন । 

গুরুর প্রতিমুণ্ডি মুখস্থ হইলে, প্রথমে “গুরু” এবং ধিনি 
পুজ! করিবেন, তাহার অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কাঁরণ শরীর তীহার 
মস্তকের উপর দেখিতে পাইবেন, পরে এই সীমা বিশিষ্ট “গুরু” 
শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, শরীরকে স্থগোল করিবেন এবং 
বলিবেন “আমিই সেই” এরে বলে “সোহহং । 

অতি প্রাচীনকালে, স্বামী নিজের শরীরের ভিতর, অসীম 
এবং পোই সীমা বিশিহী «ঞ5ক৮ তাখবখ্তিনী কটি ভনিভাও 
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গুরুবাক্য শুনিয়া, বাম * এবং «গুরু” একজে অদ্বৈত হইয়া, 
সত্রীর সহিত প্রথম সহবাঁস করিতেন । ইহাকে বলে “গুরুকে” 
সর্বস্ব দান। ইহাতে মনুষ্য “গুরুকে” সর্বস্ব দান কর! বুঝায় 
না। “আমি” স্বয়ং তখন “গুরু” হইয়া বাইলেন। আমার 
দ্রব্য আমাকেই দান কর! হইল। 

আমি প্রথমে .অসীম “গুরুকে” এবং এই প্রকীরে সীম। 
বিশিষ্ট “গুরুর” প্রতিমূর্তিকে সর্বস্ব দান করিয়াছিলাম। মনুষ্য 
শরীরকে আমি বিশ্বাস করি না, এমন কি আমি আমার 
“মনকে” বিশ্বাস করি না। কারণ অহিংসা, সত্য, অশৌধ্য, 
্রশগচর্য্য ও অপরিগ্রহ ইত্যাদি এই গুলিতে প্রতিষ্ট। লাভ করিয়া, 
. মনকে আয়ন্তে আনিবাঁর পর, যখন অণিমাদি এশবধ্য শক্তি 
আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তখন “মন” অনিমাদি এঁশবর্ষ্য 
শক্তি দেখিয়। ক্রমান্থয় উন্তেজিত হইতে লাগিল, তখন “মনকে” 
আঁয়ভে রাখা অসম্ভব হইয়াছিল । 

কিছু দিন পরে, বক্ষঃস্থলের মধ্যে এই “গুরুকে” মায়ার 
আবরণ উন্মুক্ত মন্ুষ্যাকার মুক্তিতে এবং “আমিকে” তীহার 
প্রীপাদপন্মের নিন্সে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাহার পর ক্রমে 
ক্রমে পরত্রহ্ম মুত্তি “গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” পরমাত্মা পরব্রহ্মকে 
দেখিয়া অদ্বৈত জ্ঞান দৃঢ় হয়। 

শান্্রকারের| প্রথমেই নমঃ অপবিভ্রঃ বলিয়াছেন, বলিবার 
কারণ, অপবিত্রঃ পবিত্রোব৷ সকল বস্তই, পরমপিতা। শ্রীত্রীপর- 
মেশ্বর নারায়ণ, পরমেশ্বরী নারাঁয়ণী। এখাঁনে দ্বৈত জ্ঞান নাই, 


সবই তাদ্রত | তাটদ্রত তখন দাঃ করিবর তলা পরমপিত:; 
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শ্রীশ্ীপরমেশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করিবার পূর্বেই « নি 
অপবিভ্রঃ পবিতোবা সর্ববাবস্থাং গতোঁপ বা ষঃ স্মরেৎ রন 
কাক্ষঃ সবাহ্থা অভ্যন্তর শুচিঃ ॥ বলিয়াছেন । 

মায়ার আবরণে আবৃত ব মায়ার আবরণ উন্মুক্ত, সীমা- 
বিশিষ্ট বা অসীম মনুষ্যাকার ঝ। পরর্রন্গ সূর্তি। “গুরু” ও 
“গুরুমহেশ্বর” এবং “গুরু পরমাত! পরক্রন্মের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে, আমার তীহাকে প্রণাম করিবার শক্তি থাকে না ব! 
তাহাকে প্রণাম করিতে সময় পাই ন! কিন্ব। প্রণাম করিতে 
ভুলিয়া! বাই, কোনটা ঠিক তাহা জানি না। 

বিনি অসীম এবং ভীহারই এশর্ধ্য শক্তি বা মায়! কিন্বা 
প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বরা নারায়ণীর আবরণে আবৃত হইয়া. 
আকাশরূপে সব্ধব্র বিষ্কমান আছেন। তিনিই স্পৃহাশূন্ পর- 
ব্রহ্মরূপে মিলিত “মন এবং আমি ব। “আত্মা” কিম্বা! “চৈতণ্” 
অথবা “পরমাত্মা পরত্রহ্ম”। তিনিই “পুরুষ” “পরমেশ্বর” 
“গুরু মহেশ্বর” “নারায়ণ” প্রি” । 

্র্গাপ্ডের ভিতর তিনিই মায়ার দারা পুথক পুথকরূপে 
আবৃত স্পৃহাযুক্ত জীবদেহ, মন্যাধ্যশরীর, বাড়ী, প্রস্তর, বৃক্ষ, বায়ু, 
জলাশয়, আকাশ, তেজ, গন্ধ, শব্দ, বাক্য, অণুং পরমাণু 
কাগজ, বস্ত্র মৃত্তিকা! ইত্যাদি রূপে সর্বত্র বিদ্ধমান আছেন। 
এই সকলেরই মায়ার দ্বারা পৃথক্‌ পৃথকরূপে আবৃত “আমি এবং 
চিত্ত আছে। 

আর যাঁহ। স্মরণ করিঝ! মাত্র স্বৃতিপথে উদয় হয়, তাহাই 
আয়ার আবরণ আবত পরমসদিতা ঞগবাগাশন ৩১ খাত, 


গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন | ৪৫ 
তিনি নিত্য, অনাদি, অসীম, অনন্ত, অচিন্ত। তিনি কালের 
দার। পরিচ্ছিন্ন নহেন। সকল কালে তীহার অস্তিত্ব আছে। 
কেশ, কন্ম, বিপাক ও আশয় তীহাকে স্পর্শ করিতে পারে 
না। সংসারী আত্মা ও মুক্তাত্বা হইতে তিনি পুথক, তীহার 
কোঁন স্পৃহা নাই। আমর তীহাতে মনোৌধোগ দিলে, তবে 
তাহার স্পৃহা হয়। 

সার৷ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, “পরমাত্ম! পরব্রহ্ম” মায়ার আবরণ 
উন্মুক্ত হইয়া, বিমল পরম চৈতন্যে, বিমল নীরস পরমানন্দে, 
বিভোর হইয়া, কুশ বা কেশিয়া ফুলে সূর্ধ্যকিরণ পড়িলে যে 
প্রকার দেখাঁয়, তাহা অপেক্ষ। ভাল মায়ার আবরণ উন্মুক্ত 
সাঁদ। বর্ণে, মেঘের আকৃতিতে, সর্বত্র বিদ্ভমান আছেন । তিনি 
আমাদিগের পরমপিত। “গুরু পরমাত্মা পরক্রহ্ম” বঝ যাহাই 
বলুন। 

তিনি আমাদিগকে কত ভাল বাঁসেন। ভাল না বাঁসিলে, 
তাহার অচিন্ত বণতঃ স্পৃহাশুন্য “আমি” বা। “চৈতন্য” কি আমা" 
দিগের নিকট সদ। সর্ববদ। রাখিতে পাঁরিতেন। তীঁহার “মন” 
না থাকায়, কোন স্পুহ। নাই। আমরা তীহার “মন” লইয়া, 
আমাদিগের সখ মিটাইতেছি কিন্তু আমাঁদিগের কোন কর্ম্ম 
করিবার ক্ষমত| নাই । আমাঁদিগের মনোযোগই তীহার স্পৃহ।। 
আমরা যখনই কোন বিষয় মনোৌধোগ দিই বা! বিপদে পড়িয়া 
অজাঁনিত ভাবে তীহাঁতে মনোৌবোগ দিই, তখনই তিনি অজাচিত 
ভাঁবে সকল কন্ম করিয়৷ দেন, ও বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
কারন ৫েবত বিপভি সকল বিদরিত কারন । আমরা ভাতার 
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অসীম দয়ার বিষয় কিছুই জানি না। সেই কারণে তাহাকে 
বিশ্বাস করি না ও তাহার উপর নির্ভর করিতে পাঁরি না । সেই 
জন্যই আঁমাঁদিগের এত দুর্দশ। | 

যিনি এইরূপে “পরমাত্বা। পরব্রহ্মকে” জানেন তীহাকেই 
প্রকৃত ব্রঙ্গনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে। 

ও নমস্তে শরণ্যে “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” সানুকম্পে, 
পঁপেছি প্রাণ মন, আপনারি শ্ীপাদপন্সে। আপনি আমার 
একমীত্র ভরসাঁ। এই মিনতি আপনার শ্রীপাদপদ্মে। আপনার 
প্রতি যেন আমাদিগের অন্তঃকরণে একান্ত দৃঢ় অনুরাগ ব! 
অচল! ভক্তি থাকে । আপনার প্রতি যেন আঁমাদিগের সম্পূর্ণ 
নির্ভরতা থাকে । আপনার প্রতি যেন আমাঁদিগের অচল 
প্রীতি থাকে । কখনও যেন আঁমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে 
সেই শ্রীতি অপস্থত না হয়। আমর! যদি ভুলি আপনাকে, 
আপনি কিন্তু ভূলিবেন না কখন আমাঁদগকে। আপনাকে 
আমরা কায়িক, বাঁচিক মানসিক সকল কম্ম, সকল 
বস্ত, সকল ব্যাপার, সকল সময়, সকল অবস্থার, যেন অর্পণ 
করিতে পারি, আপনাকে প্রণাম করি । 

“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী আপনার শ্রীপাঁদপন্ন, মনে মনে 
আমাদিগের হৃদয়কমলে, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, যত্বু অধ্যবসায় 
এবং পরম আশক্তির সহিত সর্বক্ষণ রাখিয়া । আপনার শরণা- 
গত হইয়া, সাঁঙ্টাঙ্গ লুটায়ে, আঁপনার শ্রীপাদপন্স, স্থরস পরমা- 
নন্দের সহিত, প্রেমাশ্র দিয় ধোয়াইয়া, আমার সর্বস্ব দিয় 
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পুজ করিতে পারি। গললদীরুতবাসে করজোড়ে মিনতির 
সরিত এই নিবেদন আপনার এপাঁদপন্সে, আপনাকে প্রণাম 
করি। 

 পগুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” আপনি অসীম, পরম চৈতন্ময় 
পরম চৈতন্যময়ী, পরম আনন্দময় পরম আনন্দময়ী, পরম 
শক্তিময় পরম শক্তিময়ী, পরম শান্তিময় পরম শান্তিময়, 
পরম জ্ঞানময় পরম জ্ঞানময়ী, পরম প্রেমময় পরম প্রেমময়ী | 
আপনি ওঁঙ্কার স্বরূপ, আপনি সর্ব সমৃদ্ধিমান, আপনার 
উপাঁসনাতেই সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়। যে ব্যক্তি যে 
কাঁননায় আপনার উপাসন করে। আপনি তাঁহার সেই কামন| 
পরিপুরণ করেন। আপনাকে প্রণাম করি। 

“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” আপনি পরম চেতন্যরূপে, পরম 
আনন্দরূপে, পরম শক্তিরূপে, পরম জ্ঞানরূপে, পরম 
প্রেমরূপে, সর্বত্র বিদ্কমান আছেন। আপনাকে প্রণাম 
করি। 

“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” আপনি ক্ষিতিরপে, জলরূপে, 
তিজরূপে, বাযুরূপে, আকাশরূপে, শব্দরূপে, বাক্যরূপে এবং 
সর্বপ্রকার সামগ্রীরূপে সর্ববন্র বি্কমান আছেন। আপনাকে 
প্রণাম করি। 

“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” আপনি সব্বত্র বিষ্ভমান থাকায়, 
আপনাকে ধরা শক্ত নহে। কাঁরণ দ্বৈতজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, 


আমি আছি কিন্তু আমার অস্তিত্ব নাই। সবই অদ্বৈত, আপনি 
এই গপকার আপনা ধরা যয 1 তাখপনীলি গনী লেনে । 
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আরও “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” আপনার ভক্তগণ যখন 
একান্তিক ভক্তি সহকারে আপনার উপাপন! করিতে করিতে 
হাসে, কীদে, নাচে তখন তাহাঁদিগের দ্বৈতজ্ঞান বা জাগতিয় 
বিষয়জ্ঞান থাঁকে না। মন তখন আপনাঁতে মিলিত হয়| সেই 
সময়ের জন্য সেই শরীর আপনারই হুয়। সেই তীক্ষ সৃন্দন 
পূর্ণ একা গ্রতার সময়, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যত্ব অধ্যবসায় ও 
পরম আশক্তির সহিত আপনার শরণাগত হইয়া, আঁপনারি পদ- 
প্রান্তে এবং আপনারি পদছারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অণু পরমাণুতে 
মনে মনে সাফীজ লুটায়ে মনের তৃপ্তি সাধন করিব। “গুরু 
মহেশ্বর মহেশ্বরী” এই প্রকার করিতে করিতে, আপনার 
শ্ীপাদপন্মে মতি হইবে । আপনাকে প্রণাম করি। 

আরে “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” বাহারা তীক্ষু, পুর্ণ একাগ্র- 
তাঁর সহিত, অভাবনীয় অসাধ্য কঠিন সুন্মন কর্ম উদ্ধার করিবাঁর 
জন্য বহুক্ষণ ধরিয়। মননিবেশ করেন। তখন তাহা দিগের 
দ্বৈতজ্ঞান বাঁ জাঁগতিয় বিষয়জ্ঞান থাকে না। মন তখন 
আপনাতে মিলিত হয়া। সেই সময়ের জন্য সেই শরীর আঁপ- 
নারই হয়। আপনি স্বয়ং সেই অভাবনীয় অসাধ্য কঠিন সুন্মন 
কন উদ্ধার করিয়া দেন কিন্তু তাহারা তাঁহা বুঝিতে পারেন না। 
কেমন করিয়া সেই কার্য সম্পন্ন হইল। সেই তীক্ষ, সৃষ্মন, পুর্ণ 
একাগ্রতার সময়, ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, যত্র অধ্যবসায় ও 
পরম আশক্তির সহিত, আপনার শরণাঁগত হইয়া, আপনাঁরি 
পদপ্রীন্তে মনে মনে সাফ্টীজগ লটাঁয়ে মনের তপ্তি সাধন্‌ 
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করিতে আপনার শ্রীপাদপন্সে মতি হইবে।। | আপনাকে প্রণাম 
করি। | 

আরও “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” যখন কোন জীব প্রাণের 
উল্লাসে গান গায়, আপনা আপনি হাসে কীদে নাচে তখন 
তাহাদিগের দ্বৈতজ্ঞান ব। জাগতিয় বিষয়-জ্ঞাঁন থাকে না। মন 
তখন আঁপনাঁতে মিলিত হয় । সেই সময়ের জন্য সেই শরীর 
আপনারই হয়। সেই তীক্ষু, সুন্মন, পুর্ণ একা গ্রতার সময় ভক্তি 
শ্রবা! সহকারে, যব অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, 
আপনার শরণাঁগত হইয়া, আপনারি পদ্প্রান্তে এবং আঁপনাঁরি 
পদদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ত অণু পরমাণুতে, মনে মনে সাফ্টাজ 
লুটায়ে, মনের তৃপ্তি সাধন করিব। *গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” 
এই প্রকার করিতে করিতে আপনার শ্রীপাঁদপদ্ধে মতি হইবে । 
আপনাকে প্রণাম করি। 

“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” যদিও আপনি অবাচিতভাবে 
সকল কর্ম করিতেছেন । তথাপি আমাদিগের কর্তব্য আপনার 
আরাধনা করা । এই প্রকার আরাধনা করায়, যদি অপরাধ 
হয়, তাঁহ। হইলে ক্ষম! করিবেন। আপনাকে প্রণাম করি । 

আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে বার বার প্রণাঁম 
করি। আপনাকে সদা সর্বদা প্রণাম করি। আপনাকে 
সন্মুখে প্রণাম করি। আপনাকে পশ্চাতে প্রণাম করি। 
আপনাকে বাম দিকে প্রণাম করি । আপনাকে দক্ষিণ দিকে 
প্রণাম করি। আপনাকে উদ্ধ দিকে প্রণাম করি। আপনাকে 


উভাওনব টি এতণেখখা হাটি 1 ৮. ভাব লাক ,ম৮ভ বল, 
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দেহের র ভিতর এ এবং ং বাহিরে সর্বত্র বিগ্যমান আছেন। [  জানিয়া, 
নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে সর্বদা আপনাকে প্রণাম করি। 
প্রথম সোগ্াান জ্রিক্সাআোগ । 

তপন্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধাঁন এই তিন প্রকাঁর 
অনুষ্ঠানের নাম ক্রিয়াযোগ | 

তপস্থা-অসীম পরমেশ্বর পরমেশ্্রী বোধে “গুরু মহেশ্বর 
মহেশ্বরী” নারায়ণ নাঁরায়ণী হরি, কর্মাদেবদেবী এবং গণেশ 
দাদাকে অদ্বৈত-জ্ঞীনে সদ সর্বদা ধ্যান ও প্রণাম করা । 
ধ্যান ও প্রণাম পাঁগ করাই তপন্তা । 

স্বাধ্যায়_নিজেকে এবং যে দ্রব্যটাকে পুজা করিবেন ও 
যাহা দিয়! পুক্ত। করিবেন আর বে প্রণব বা অসীম পরমেশ্বর- 
বাঁচক শব্দ বা বাঁকাটা দিয়া পুজা করিবেন,সদকলকেই সদা সর্ববদ| 
অসীম পরম-চৈতন্যময় পরম-চৈততন্তময়ী, পরম-আনন্দময় পরম- 
আনন্দময়া আত্রীপরমেশ্বর পরমেশ্বরী “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” 
নারায়ণ নাঁরায়ণা হরি জ্ঞান করিয়া। তাহার ক্ষয় ব| পরিবর্তন 
নাই, তীহাঁর চেতন। আছে মনে করাই স্দাধ্যা় । 

ঈশ্বর প্রণিধান_মুক্ত পল্লাসনে বসিয়া, ভক্তি শ্রদ্ধ। 
সহকারে, যত্র অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, অসীম 
পরম-চৈতন্যময় পরম-চৈতন্যময়ী,পরম-আনন্দময় পরম-আনন্দমতী 
ভ্রীশ্রীপরমেশ্বর পরমেশ্বরী “গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” নারায়ণ 
নারায়ণী হরি জ্ঞানে, কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, 
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ শ্রীপাঁদপন্সের বুদ্ধ অঙ্গুলির নখের একটি 


নী সিটি িনির উনুরানি ৮০ বরন রর হুর পতি টিনিারর.. এরা. রিনার কালির, যার 
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নিজের গ গালে চড় ড দিবেন কাণ, নাক,  মুলিবেন, উরুতে চ ঘুসি ও ও 
চিমটা কাঁটিবেন, এই প্রকার কিছু দিন করিলেই আপনার মন 
সেই বিন্দু হইতে অন্য দিকে আর যাইবে না। ইহাই ঈশ্বর 
প্রণিধান। 

এই সময় “তুমি কি চাহ” এই আকাঁশবাঁণী বারছ্থার 
শুনিতে পাওয়া বায়। এই প্রকার অলৌকিক বিষয় কেবল 
দেখিয়া বা শুনিয়। বাইবেন। তাহা লইয়া মনে মনে আন্দোলন 
করিবেন না। 

মৌন হইয়া, একটা বিন্দুতে অসীম পরমেশ্বর কোধে, 
মনোযোগ দিয়, নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে মুখে ব। মনে মনে 
বাঁর্বার প্রণব ব৷ অশীম পরমেশ্বরবাচিক শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া, কর্ণে কেবল শুনিলে। অদ্বৈত জ্ঞানে, অসীমের 
আরাঁধন। করা হয়। এই সময়, এই ভূবনকোঁষের জমষ্িকে 
এক্টী দেখায় । দ্বৈতজ্ঞান ন। থাকায়, আমিকে দেখিতে পাওয়া 
বায় না । 

সীমা বিশিষ্টকে, অদ্বৈত জ্ঞানে, অসীম পরমেশ্বর বোধে, 

পুজা করিলেও, সীম বিশিষ্ট দেবদেবীর পুজা কর! হয়। এই 
দেবদেবীই “গুরু” । এই মনুষ্যাকার “গুরু” “আমিকে” 
দেখাইয়া দেন।" দ্বৈত জ্ঞান থাকায়, আমিকে দেখিতে পাওয়। 
যায়। 

মৃত্যু যেন অগ্য এই ক্ষণ, কেশ ধরিয়াছে। ও নিশ্চিত 
জানিয়। এবং অমানুষিক অত্যাচার সা করিয়া, মৃত্যুকীলের 
সম্বল, “নারায়ণ হরি” বা “নারায়ণ” কিন্বা রে অথব! 
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যাহাই ব বলুন। পরমেশ্বরবাচক একটা শব্দ বা বাকা, নিশ্বাস 
টানিতে ও ফেলিতে, অহোরাত্র বার্বার উচ্চারণ করিয়া, কর্ণে 
কেবল সেই শব্দ ঝা বাক্য কালের দ্বার! মন বিচ্ছিন্ন ন| করিয়া, 
শুনিবেন। প্রথমে এইটা অভ্যাস হইলে পর-__ 

একটা ছোট ঘরের ভিতর, তক্তাপোঁষের উপর, শক্ত 
বিছান। আবশ্যক । যেমন উবে উপর মাছুর বিছায়ে, 
তাহার উপর সতরাঞ্চি, সতরাঞ্চির উপর চাঁদর বিছাইবেন ও 
তাহার উপর একটা বালিস রাখিয়া, মশারি ফেলিয়! রাখিবেন, 
এবং আবশ্যকীয় দ্রব্য, পুর্বব হইতে যোগাড় করিয়া রাখিতে 
হইপে। আবশ্যকীয় দ্রব্য যেমন এক বাঁলতী জল ও একটী 
ঘটা, তক্তাপোষের নিম্ষে রাখিবেন। প্রদীপ পিলস্থজ পলিত। 
এক বোতল রেড়ি তৈল, দেশলাই, পুস্তক, ছবি, একটা শ্লেট ও 
পেন্নিল। কারণ ছয় মাসের জন্য এই ঘরের ভিতর থাকিতে 
হইবে। খাগ্ভন্রব্য ইত্যাদি প্রত্যহ ঘরের ভিতর রাখিয়। 
যাইবে। তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যেন চাহিতে 
না হয়। 

সাত্বিক, শুচি ভোজন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্ধ্য, ব্রহ্মচর্ধ্য, 
অপরিগ্রহ, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা। এই 
গুলিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, কিন্তু স্পুহা শূন্য শুদ্ধ 
সত্বগুণযুক্ত নিলেভ সংঘমের হিসাব রাখিতে রাখিতে প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করিতে হইবে । এই গুলিতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিলে, তখন 


তাহার কোন স্পৃহা থাকে না। 'আককতিক এয আ ্র তাহাকে 
ঞালবভিত বিনিত' বিল না রি 


সতের যহেষ্বরা দরশন। ৫৩ 


প্রত্যেক বারে একটা, করিয়া দাড়ি দিয়া ইহার হিসাব 
রাখিতে হুইবে। হিংসা, অসত্য, চৌধ্য ইত্যাদি এই গুলির 
সংখ্যা কমের ভাগ । 

উপরোক্ত গুলির হিসাব এই প্রকাঁরে ইহাঁর ভিতর দাঁড়িতে 
রাখিতে হইবে । ূ 





। ] 
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জপ করিতে করিতে এবং নির্লে'ভ সংযমের হিসাব রাখিতে 
বীখিতে, মশারীর ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে । কারণ 
স্থির হইয়। বপিয়া, পরব্রন্দের “আমি” যিনি তীহার এরশর্ধয 
শক্তি বা মায়! কিন্বা পরমেশ্বরী অথব। প্রকৃতির আবরণে আবৃত 
হইয়া, শরীরের ভিতর হইতে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিতে- 
ছেন। তীহাঁকে মন দিয়! ধরিয়া, দেখিতে হইবে। 

মশীরীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমি “গুরু মহেশ্বরকে 
বলিয়াছিলাম । আমি নূতন বিবাহ করিয়াছি তাহাকে পরিত্যাগ 
করিব না। ইহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন বানা হুন। 


নিন রর রা লারা নর মদ সজীটিলা রানের রাত বানর ক্যারি ০ নি "ররর ররর 





৫৪ গুরুমহেষ্বর মহেশবরী দরশশন । 


অমীন *্প রমেশ্বর পরমেশ্বরী” গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” জ্ঞানে, 
শ্রীকঞ্চের দক্ষিণ শ্ীপাদপদ্সের বৃদ্ধ অঙ্গুলির নখের একটা বি 
মনোযোগ দিয়া, ভক্তি দ্ধ! সহকারে, ঘত্র অধ্যবসায় ও পরম্‌ 
আশক্তির সহিত, কাঁলের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না৷ করিয়া, নিশ্বাস 
টানিতে ও ফেলিতে মুখে অহোরাত্র বারদ্বার, বে পরমেশ্বর- 
বাচক শব্দ বা বাক্যটা যেমন “হরি” উচ্চারণ করিয়া কর্ণে 
কেবল শুনিতেছেন। এক্ষণে কখন মুক্ত পদ্মাসনে কখন 
সিদ্ধীসনে বসিয়া, দিব রাত্র জাগিয়া, কে শরীরের ভিতর হইতে 
“ছুরি” এই শব্দ বা বাঁকাটা উচ্চারণ করিতেছেন । তাহাকে 
মন দিয়া ধরিয়া, দেখিতে চেষ্টা করিবেন । যখন দেখিবেন, 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপন্মের নখের বিন্দুটাতে, “হরি” এই মুন্ডিটা 
আট.কাইয়াছে, তখন বুঝিবেন শব্দে সুক্ষ, পুর্ণ মনোনিবেশের 
দ্বার ঘিনি “হরি” এই বাঁক্যটা উচ্চারণ করিতেছেন। মন 
প্রকৃতির আবরণ ফুঁড়িয়া, সেই “আমিতে” লাগিয়াছে। মন 
প্রকৃতির আবরণ ফুঁড়িয়া, “আমিতে” লাগিবা মাত্র, এরি” 
এই শব্দ ঝ! বাক্যটা নাভি হইতে আপনা আপনি উচ্চারিত 
হইতে থাকিবে । এবং সেই সময় “গুরু মহেশ্বরের” অণিমাছি 
এশ্বধ্যশক্তি ব৷ অসীম পরমেশ্বরী আপনাকে আশ্রয় করিবে। 

সেই সময় যে দিকে ফিরাইবেন আঁখি । জীব, বাড়ী, প্রস্তর, 
বৃক্ষ, জলাশয়, বায়, তেজ, আকাশ, গন্ধ, শব্দ, বাক্য, অণু, 
পরমাণু, কাগজ, বস্ত্র মৃন্তিক। ইত্যাদি কিছুরই নাম স্মরণ হইবে 
না। দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে না। সকলকেই “তুমিও যে, আমিও 
সেই” সেই “পরমেশ্বর” মনে হইবে । 


গুরুমহেশ্বর রনী রন | ৫৫ 


এই সারা না ্ধাণুটাই “পরমেশ্বর” | চা পরমেশ্বরকে 
দেখিয়া পরমেশ্বর ভিন্ন কিছুই নাই, এই জ্ঞান হইবে। কিন্তু 
যদি সৃপ্তভাবে দ্বৈতজ্ঞান থাঁকে। তাহ। হইলে সে অনিমাঁদি 
এশ্বরধ্যশক্তি বা অসীম পরমেশ্বরীর লোভ সন্বরণ করিতে 
পারিবে না। লোভ স্বরণ করিতে ন! পারার কাঁরণ। তাহার 
পর আর “গুরুমহেশ্বরের দর্শন পাইবেন না। আর যদি “গুরু 
মহেশ্বরকে” দেখিতে চাঁন, তাহা। হইলে যখন অনিমাদি এশ্বধ্য- 
শক্তি আপনাকে আশ্রয় করিবে, তখন গললগ্নিকৃতবাসে কর- 
জোড়ে মিনতির সহিত “গুরুমহেশ্বরকে” বলিবেন ; “আমির” 
বিদ্মানত! নাই, আপনার এশ্বর্্য আপনার থাঁকুক আমার 
আবশ্যক নাই। আমার বখন যাহ। আবশ্যক বিবেচনা করিবেন 
দয়া করিঘ। তাহ! দিবেন । 

অদ্বৈত জ্ঞান হইলে বলিবাঁর বা চাহিবার কিছু থাকে না। 
কারণ সবই “পরমেশ্বর” । এই সময় হইতে আমার প্রতি 
কর্দ্রদেবদেবীর বা মহাঁশয়দিগের ক্রমান্য়,। একটার পর, আর 
একটা ভীষণ অমানুষিক অত্যাচারের স্থব্যবস্থা দেখুন । কারণ, 
যাহাতে “গুরুমহেশ্বরে” মন যুক্ত থাকে । কালের দ্বার! বিচ্ছিন্ন 
হইতে না পারে । 

ক্রিয়াযোগ ও যোঁগাঙ্গে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিবার পর “হর” 
“হর” “হর এই বাঁক্য বক্ষঃস্থলের ভিতর শুনিতে পাওয়া 
যাঁয়। এবং স্পৃহাশুণ্য বা নিলেণিভ সংবমের ছারা অনিমাদি 
এঁশ্ব্্যশক্তিকে প্রত্যাখান করায়, স্পৃহাযুক্ত গুরস অসীম 
শপবরসানন্দ পোওন ভতত্ওযা হাহা । 





৫৬ গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন । 


৮৯০১৮৯৮৯৮১৮সপসপা পি পিশিশ্রািপীপিপিিিসপাসিস্পিসি্টিউপপিপি পিপিপি 


হ্িতীক্স সোপান -্বোগান্ুষ্টীন্ন | 

যোগাঙ্গ কিঃ তাহা শুনুন | সাঁত্বিক, শুচিভোঁজন, 
অহিংসা, সত্য, অচৌধ্য, ক্রহ্ষচর্য্য, অপরিগ্রহ, নিয়ম, আসন, 
প্রীণাঁয়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এইগুলিকে 
যোগাঙগ বলে। 

শু অন্বভ্হাম্ত্র সাভ্তভ্িক আহা আবশ্যক । 

অহিংসা-_ক্রীশ্রীগুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহাঁদিগের প্রতি 
অত্যন্ত সন্কষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন । যাহারা জীব- 
হিংস। করিবার ইচ্ছ। ক'বাঁর করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন |. 
জীবহিংসা কাহাকে বলে ? জীব, বাড়ী, প্রস্তর, বৃক্ষ, জলাশয়, 
আঁকাশ' গন্স, শব্দ, বাক্য, অণুং পরমাণু, কাগজ, বন্তর, মৃত্তিকা! 
ইত্যাদি সকলই জীব। নিশ্্রয়োজন জীবকে নাঁড়ীই হিংসা । যে, 
যে অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থাতে থাকিতে দিবেন । 
প্রতিবাদ করিবেন না। ভালমন্দ কিছুই আন্দোলন না করিয়া 
সর্ববতোভাঁবে উদাসীন থাঁকিবেন। কাঁয়িক, বাঁচিক, মানসিক 
কোন প্রকারে জীবকে যন্ত্রণা দ্রিতে পারিবেন না। যখন 
দেখিবেন আপনি যেবন্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, তাহার 
প্রাণ আছে জীবন্ত। তখন আপনি জড় ভরতের মতন হইয়| 
যাইবেন। নডিতে পারিবেন না, মনে অত্যন্ত'ভয় হইবে, তখন 
জাঁনিবেন, আপনি অহিংসানুষ্টানে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছেন । 
তখন কোন জীবই আপনার হিংসা করিবে নাঁ। সেই সময় 
অতান্ত ক্ষুধা পাইয়াছে অথচ উঠিবার শক্তি নাই। তখন 


নেভি 8 জিরার ডর রজার রা রা যারা রাত 
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যেমন আতা, দ্রব্যটটা স্মরণ হইবা মাত্র আতাঁর স্ুগন্ধে দিক 
সকল আমোদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল। 

সত্য-_ “শীপ্রীগুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহাদিগের প্রতি 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভাল বাঁসেন, যাহারা হাটা 
বিজ্প করেন না। মিথ্যা বাঁক্য বলেন না এবং অহোরাত্রের 
মধো কয়টা মিথ্যা বাক্য বলিলেন ও মনে মনে মিথ্যা বাক্য 
বলিবাঁর ইচ্ছ। কয়বার করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন ও 
সত্য বাক্য কহিতে চেষ্টা করেন। কায়িক, বাঁচিক, মানসিক 
€কোঁন প্রকারের মিথ্য। বাহির না হয়, তাহার চেষ্টা করেন। 
মৌন, হইয়া একটা বিন্দুতে মনোযোগ দিয়া, একটা শব্দ ব| 
বাক্য মনে মনে নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে উচ্চারণ করিলে, 
মিথ্য। বাঁক্য বাহির হইবার সম্ভাবনা! থাকিবে নাঁ। বিশেষ 
আবশ্যকীয় বিষয় লিখিয়া বলিবেন । এই প্রকার অভ্যাস করিতে 
করিতে যখন দেখিবেন মিথ্যা বাক্য ছুইটা মাত্র মুখ বা মন 
হইতে বাহির হইতেছে । তখন জপ করিতে আরম্ভ করিবেন । 
যে, প্রণব বা পরমেশ্বরবাচক শব্দ বা বাক্য বলিয়া জপ করি- 
বেন। সেইটা যখন নাভি হইতে আপনা আপনি উচ্চারিত 
হইবে, তখন জাঁনিবেন আপনি সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছেন। তখন “্ীত্রীগুরু মহেশ্বর” তাহার অিমাদি এশবধ্যশক্তি 
বা পরমেশ্্রীকে আপনাকে দিবেন। তখন আপনি যাহ 
বলিবেন বা করিবেন তাহাই হইবে । তীহাঁর অণিমাদি এশ্বরধ্য 
শক্তি ব পরমেশ্বরী আপনার সঙ্গ ছাঁড়িবেন না। যতক্ষণ না 


৮ নিন ০ ধর 2 ই লা রত ই কেরাত রা রর রা জার 
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গললগীকুতবাঁসে বিনয় নর ব্চনে শীগুরুমহে শ্বরকে” 
বলিবেন, আপনার এশ্বর্ধ আপনার থাকুক । আমার বখন 
বাঁহ। আঁবশ্বাক বিবেচনা করিবেন, দয়া করিরা তাহা দিবেন । 
এই কথ| বলিব! মাত্র তিনি সন্ভুষট হইবেন ও তঙক্ষণাৎ 
অণিমাদি এশ্বধ্যশক্তি ব। ক্ষনত। চলিয়। যাইবে । ইহাতে “গুরু” 
দর্শনের যোগ পাইবেন । কারণ অদ্ৈতজ্ঞান দৃঢ় রহিল, দ্বৈত 
জ্ঞান থাকিলে অণিনাদি শ্বধ্য লইতে ইচ্ছা হয়, “গুরুর” 
সহিত সাক্ষাঁড হয় ন]। 

অচৌর্ধ্য _“ভরীপ্রীগুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” তাঁহাঁদিগের প্রতি, 
শত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। বাহার! 
সামান্য বন্তর জন্য চুরি বদনাম কেনেন না এবং অহোঁরাত্রের 
মধ্যে কয়বার চুরি করিলেন ও মনে মনে চুরি করিবার ইচ্ছা! 
কয়বার করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন ও বাঁহারা সৎ উপায়ে 
সোঁপাঁজ্জিত জিনিষ ছাড়া কাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন না। কিন্থা 
পিত! মাত। অথব। ধাহাঁর অন্নে প্রতিপালিত তিনি বেটা তাঁহাকে 
দিবেন, সেইটী কেবল তাহার নিজের মনে করিবেন । যেটা 
তিনি দিবেন না, সেইটী তাহার নিজের মনে করিবেন না) 
কায়িক, বাচিক, মানসিক কোন প্রকারে পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছ? 
পৃধ্যন্ত করিতে পারিবেন না। এমন কি পুজার জন্য পুপ্প, 
দুর্ববা, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র ও উপকরণাদি মূল্য না দিয়ী লইতে 
পারিবেন না। যদি অর্থের অনাটন থাকে, জলকে উপকরণ 
মনে করিয়া, জল দিয়া পুজা! করিবেন বা মনে মনে নানাবিধ 


৮ রিল যারে রর রা রা... নি রে এ বশী 
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গোলাপ পুপ্পে ৷ পুজা 1 করিলে, নী চিন বশীভূত ত হইয়। সন্তোষ 
লাভ হর, তখন বুঝিতে পারিবেন আপনি তে প্রতিষ্ঠা লাভ, 
করিয়াহেন। 

ব্রক্মচধ্য-_ “গুরুমহেশর মহেশ্বরী্ তাহাদিগের এতি অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভাল বাসেন। যাহার। অহোরাত্রের 
মধ্যে করবার কথা কহিলেন ও পরক্ত্রী বা পরপুরুষের দ্রিকে 
কুভাবে কয়বার দেখিলেন, ও মনে মনে পরম্থী ব| পরপুরুষ 
দেখিবার ইচ্ছ। কয়বার করিলেন। তাহার হিসাব রাখেন 
এবং কায়িক বাঁচিক, মানসিক সকল প্রকারে পরস্ত্রী বা পর. 
পুরুষের প্রতি কু-ভাবের ইচ্ছ। পরিত্যাগ করেন ও মধ্যে মধ্যে 
অহোরাত সৌন হইয়া থাকেন। মৌন ও ব্রহ্ষচধ্য । ইহাতে 
প্রতিষ্টা লা করিলে, ঘে কোন প্রকারের অত্যন্ত কঠিন 
পরিশ্রম, ক্লান্ত করিতে পারে না। তখন দেখিতে পাইবেন, 
“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” সমুদয় কম্ম করিয়। দিতেছেন ৷ কোঁন 
বিষয়ের জন্য ভাবিতে হয় না। বখন দেখিবেন লিঙ্গের বীর্ষ7 
পাঁত বন্ধ হইয়াছে। লিঙ্গ দ্বারা জল ব! ছুদ্ধ পান করা ঘায়, 
তখন জাঁনিবেন আপনি ত্রঙ্ষচধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 

অপরিগ্রহ--“গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহাদিগের প্রতি 
অত্যন্ত সন্ত হন ও তাহাদিগকে ভালবাঁসেন। বাহার। দেহ 
রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহ! ভিন্ন কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন 
না। ছুরাঁকাঁঙজা, বিলাস এবং বাছ্। পরিত্যাগ করিয়া উষ্তন 
বৃত্তির বার! জীবন যাঁপন করেন, ও অহোরাত্রের মধ্যে কয়বার 
এই বিষয় বাতিক্রম ছটিল তাঁভীর পেবৎ কৃত ছি?তি আসি? 


৬০ শুরুমহেষবর সি দর্শন | 


কিন্বা আকাশ হইতে বারঙ্গার ভুমি কি চাহ” এই বাক্য 
প্রতিধ্বনি হইলে, যিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন ও কয়বাঁর 
প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন ও অল্পে সন্থুষ হন। 
নিলেণিভই যাহার ব্রত, এমন কি “গুরু মহেশরের” অণিমাদি 
এশব্ধ্য তাহাকে আশ্রয় করিলে ঘিনি তাঁহ। “গুরু মহেশ্বরকে” 
প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি অপরিগ্রহ ব্রতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছেন জানিবেন। 


নিয়ম--“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহাঁদিগের প্রতি সন্তুষ্ট 
হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন । যাহারা অহোরাত্রের মধ্যে 
শোৌঁচ, সন্ভোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধাঁন বিষয় নিয়ম- 
গুলি কয়বার ভঙ্গ হইল, তাঁহার হিসাব রাখেন এবং যন্ত্র 
অধ্যবসায় ও পরম আত্মশক্তির সহিত নিয়ম পালন করেন । 


আসন-_“€রু মহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহা দিগের প্রতি অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন । যাহারা অহোরাত্রের 
মধ্যে কয়বার মুক্ত পন্মাসন ও সিদ্দাসন অভ্যাস করিলেন। 
তাহার হিসাব রাখেন এবং সর্ববদা যত্ব অধ্যবসায় ও পরম 
আঁশক্তির সহিত আসন অভ্যাঁস করিতে চেষ্টা করেন। 


শরীর না কীপে, না নড়ে, বেদনা প্রাপ্ত না হয়, মনের 
উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে এই প্রকার ভাবে উপবেশন করার 
নাম আসন। আসন সকল আয়ত্ত হইলে, দিধারাত্র জাঁগিয়। 
থাকিলে কষ্ট হইবে নাঁ। তখন বুঝিতে পারিবেন, আসনে 
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পল্লাসন_ প্রথমতঃ বাম উরুর উপর, দক্ষিণ চরণ রাখিবেন, 
পরে দক্ষিণ উতর উপর বাম চরণ রাঁখিবেন। ইহার নাম 
পল্মাসন | 
সিদ্ধাসন__-বাম চরণের গুলফ দারা 1 মলদাঁর পিড়ীত করতঃ 
দক্ষিণ চরণের গুলফ লিজ্ের উপর রাখিয়া, হৃদয়ের উপর চিবুক 
রাখিবেন এবং অবক্র ও স্থির শরীর করতঃ স্থির দৃষ্টিতে দুইটা 
জপ্রদেশের মধ্যভাগ অবলোকন করিবেন। ইহার নাম 
সিদ্ধাসন। 
প্রণায়াম--“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহাদিগের প্রতি 
অত্যন্ত সমন্থ হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। যাহার! 
অহোরাত্রের মধ্যে কয়বাঁর কালের দ্বারা মন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, 
নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে প্রণব বা! পরমেশ্বরবাঁচক শব্দ ব! 
বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহার হিসাব রাখেন এবং যত, 
অধ্যবসায় ও পরম আশক্তির সহিত, অভ্যাস করিতে চেষ্টা 
করেন। প্রণব বা পরমেশ্বরবাঁচক শব্দ বা বাঁক্যে প্রতিষ্ঠা লাভ 
' করিলে, নাভি হইতে সেই শব্দ বা বাক্য আপন। আপনি 
উচ্চারিত হয় এবং অপণিমাদি এশর্্যশক্তি তাহাকে আশ্রয় 
করে। তখন জানিবেন প্রাণায়ামে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছেন । 
প্রত্যাহার-_-“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহাদিগের প্রতি 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাঁসেন। যাহার! 
অহোঁরাত্রের মধ্যে কয়বার মনকে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিকট 
হইতে টাঁনিয়া আনিয়া, একস্থানে রাখেন এবং যত অধ্যবসা্র 
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রাখিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার হিসাব রাখেন। 
মনকে ফিরায়ে আনিয়। একস্থানে রাখাঁর নাম প্রত্যাহার ৷ 
প্রত্যাহারে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিলে সমস্ত ইন্দিয় বশীভূত হয়। 

ধ্যান -“গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহা দিগের প্রতি অত্যন্ত 
সন্ধৃষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন । যাহারা অহোরাত্রের 
মধ্যে কয়বাঁর একটী বিষয়, কতকক্ষণ ধরিয়। স্মৃতিতে রাখি- 
লেন তাহার হিসাব রাখেন এবং যত, অধ্যবসায় ও পরম 
আশক্তির সহিত স্মৃতিতে রাখিতে চেফ্টা করেন । 

ধাঁরণা--“গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত 
অন্থুষ্ট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন। বাহারা অহোর 
মধ্যে কয়বাঁর রি নিদ্দিষট বিষর স্মরণ করিবার চেষ্টা ন 
করিলেও আপন আপনি স্মৃতিতে কঘ্পবার উদয় হইল, তাঁহার 
হিসাব রাঁখেন। রি ধারণায় মনোযোগ দিয়া বড দিবস 
থাঁকিলেও তাঁহাকে সমাধি বলে ন1। 

সমাধি--“গুরুমহেশ্বর মহেশ্বরী” তাহাদিগের প্রতি অন্তান্ত 
সন্থুট হন ও তাহাদিগকে ভালবাসেন । যাহার! ধারণায়, 
তন্ময় হই সংসারের কার্য করিতে অক্ষম হইয়া যাঁন। সেই 
সময় কোঁন কাঁধ্য করিতে যাইলে মনে অত্যন্ত ভয় হয়। একবার 
সমাধি বা পরক্রহ্গ দর্শন হইলে, সহজে সংসারের কাঁধের 
উপযোগী জ্ঞান হয় না, এবং কথ বলিতে কষ্ট অনুভব হয় । 
ব্ছ দ্রিবস বা মাস লাগে মনকে ফিরায়ে আনিয়া সংসাঁরের 
কাঁধ্যোপযোগী করিতে । যটচক্র ভেদের পর সমাধি আপন৷ 
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তৃতীয় ফোপান_ পরক্রন্ষের নিকট হইতে ফি রয় আসিয়া, 
নারায়ণকে দেখিবার ইচ্ছায় অহোরাত্র পরত্রহ্মঘুণ্তি “গুরু মহে- 
শ্বরকে স্ারণ করিলে, “গুরুমহেশ্বর” দয়া করিয়া জীবন্মুক্ত 
করিয়া, হিরগ্নয় বিগ্রহ নারায়ণ হরিকে দেখাইয। দেন। 

“স্বয়ং নারায়ণ হরিই সর্ননদেবতা ও সকল বিগ্ভার গুভূ এই 
নারায়ণ হরিই পরম জ্ঞেয় পদার্থ, বিশ্বীত্বা পরম আঁয়তন এবং 
মুক্ত পুরুষদিগের পরম গতি ।” 

_. পষে ব্যক্তি এই পরম গুল্থ বৃত্তান্ত আমার ভক্তগণের নিকট 
প্রকীশ করে । আমার প্রতি তাহার পরম ভন্তি জন্মে এবং 
নিশ্চয় আমাকে লাভ করে” । 


৬৪ গুরুমহেশবরমহেঙবরী টনি | 


পিতা  ৬অবিনাশচন্দ বস্তু ৭গুরু মহেশ্বর” সন ১২৯৮) এরি 
চৈত্র তারিখে, তীহাঁর জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রন্গে 


মিলিত হইবার সময়, বাড়ী এবং বাঁড়ীর সংলগ্ন ও নিকটবর্তী , 


স্থানে প্রায় চৌত্রিশ বিঘ! জমি এবং প্রচুর অর্থ রাখিয়! বান । 
মাত। ৬নিমাই মণি বস্থু “মহেশ্বরী” সন ১২৮৮, ২৫শে ভা 
তাঁরিখে, তাহার জীবদেহ পরিত্যাগ করির1 পরক্রহ্ষে মিলিত 


হইয়াছেন । 
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শ্রীরমেশ চক্র বন্থুর জন্ম-কুগুলী। 


ওরা আশ্বিন, সন্‌ ১২৮১, শুক্রবার, ৮ ঘটাকার সময় । 
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প্রথম পত্রাক্ক | 

ও নমস্তে বাব! গুরুমহেশ্বর মা জননী প্রীত্রীদুর্গামহেশ্বরী 
হরিনারায়ণ আমি-আপনারই আমি, আপনার অধীন, আশ্রিত 
ও শরণাগত সাফষ্টাগ লুটায়ে আপনার শ্রীপাদপন্ম প্রেমাস্র 
দিয়া ধোয়াইয়৷ শরণাগত হইয়াছি! যা করেন আপনি ।__ 

ওঁ সর্ববসমৃদ্ধিমান্‌ গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী স্বানুকল্পে আপনার 
উপাসনায় সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়, কোঁন প্রকার বিপদের 
আশঙ্কা থাকে না এবং বিপত্তি সকল বিদূরিত হয়, আপনাকে 
প্রণাম করি ও। কারণ আপনিই সীঁ আপনি ভিন্ন কিছু 
নাই আর। 


ছান্দৌগ্যোপনিষৎ | 
তৃতীম্ত্র খণ্ডঃ। 
8০৪) 


পঞ্চমঃ প্রপাঠিকঃ। (দেখুন ) 

_দ্বিজজাতি ব্রাঙ্মণবর্ণ বা. দ্রিজোভমের বরঙ্গবিষ্ভায় অধিকার 
ছিল না। 

গৌতম ওরফে আরুণিতনয় ; শ্বেতকেতু একদা পারঞ্চাল- 
দেশের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহাকে আগমন করিতে 
দেখিয়া জীবনতনয় প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন, হে কুমার ! 
তোমার পিতা (গৌতম ) কি তোমাকে অনুশাসন করিয়াছেন ? 
তখন শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন! আমি পিতৃ কর্তৃ্ষ 
অনুশিষ্ট হ্ইয়াছি, পিতা আমাকে সম্যক উপদেশ করিয়া 
সমাবর্তন করিয়াছেন । 

গ্রবাহণ কহিলেন, শ্বেতকেতো ! যদি তুমি পিতার নিকট 
অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাঁহা হইলে বল দেখি, এই 
লোকের পরে প্রজা সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, 
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তাহাকে তুমি জান কি না? শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
আপনি যাহা। জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি জানি না। 
' পুনর্ববার প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতে। ! . এই প্রজা 
সকল পরলোকে গমন করিয়া তাহারা কিরূপে প্রত্যাবর্তন 
করে, তাহা তোমার পরিজ্ঞাত আছে কি? 

শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্! তাঁহীও আমি জানি না। 

পুনর্ববার প্রবাহণ কহিলেন, শ্বেতকেতে। ! তুমি কি মার্গ- 
দ্বয়ের, অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃঘান এই উভয়ের 'ধ্যাবর্তন অর্থাৎ 
ইতরেতরের বিয়োগস্থান জান? জ্ঞানী ও কর্্ী উভয়েই 
ভুল্যমার্গে গমন করে, বিচ্ছেদ হইয়। জ্ঞানীর দেবলোকে ও 
কন্দীরা পিতৃলোকে গমন করিয। থাঁকে। ইহ তোমার জ্ঞাত 
আছে কি 2 


শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্‌! তাহ! আমি জানি না। 
পুনর্ববার প্রবাহণ, শ্বেতকেতুকে কহিলেন, শ্বেতকেতো ! পিতৃ- 
লোকগামী লোক সকল বাঁহাকে পাইয়া চন করে, যে 
কোন কারণে পুর্ণভাবে থাকিতে পাঁরে না, তাহা তুমি 
জানকি? 
. শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্‌! . তাহা আমি জানি নাঃ. 
পন্ববার প্রবাহণ 'কছিলেন, . শ্বেতকেতো যে একার, 


৪ গুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন | 


পঞ্চসংখ্যক আহৃতিতে হোম করিলে আহুৃতি নির্ববৃত্ত হয়, 
অর্থাৎ আহুতদ্রব্য সকল পুরুষরূপে পরিণত হয়। তাহা তুমি 
জান কি? 

শ্বেতকেতু কহিলেন, ভগবন্‌! আমি কিছুই জানি ন1। 

পুনর্ববার প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে কহিলেন ; শ্বেতকেতো ! 
তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ আছ, তথাঁপি কি প্রকার কহিলে যে, “আমি 
অনুশিষ্ট হইয়াছি” যে ব্যক্তি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল 
কিছুই জানেন না, তিনি কিরূপে বিদদর্গের নিকটে কহিতে 
পারেন যে, “আমি শিক্ষিত হইয়াছি।৮ 


দেখুন, পুর্ব্বকালে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাঁই- 
তেন, তাহাকে শিক্ষিত বল! হইত না। 

এক্ষণে শ্বেতকেতু এবাহণ কর্তৃক তিরদ্ত হইয়া পিতৃনমীপে 
উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি 
আমাঁকে উপদেশ না করিয়াই সমাবর্তন কালে বলিয়াছিলেন, 
“বস! তোমাকে সম্যক উপদেশ করিয়াছি ।৮ 

শ্বেতকেতু পিতাকে কহিলেন, ভগবন্‌ 1 পাঞ্চালাধিপতি 
প্রবাহণ আমার নিকট পাঁচটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তাহার 
একটা প্রশ্নেরও সছ্‌ত্তর প্রদান করিতে পাঁরি নাই। তিনি যে 


(হো হিযহযা আমাকে ভিত্হাঁলিব কলিঙ্কাঁটিল্লবলি উকিল ১ 


সুরু মহেশ্বর মহেশ্বরী দর্শন । .€ 


নির্ণয় করা আমার অসাধ্য। তখন শ্বেতকেতুর বাক্য শ্রবণ 
করিয়। তাঁহার পিতা কহিলেন, বস ! তুমি আগমন মাত্রই 
আমাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার একটাও আঁমি 
কৃলিতে পারি না। যেমন তুমি উক্ত প্রশ্ন বিষয়ে অজ্ঞ, সেইরূপ 
আমাকেও উক্ত গরশ্শের উত্তর প্রদানে অন্ঞ জানিবে ; স্থৃতরাং 
আমিও যেমন এ সকল প্রশ্নের একটাও জানি না, সেইরূপ 
তুমিও উক্ত প্রশ্ন সমুহের মধ্যে একটা প্রশ্নেরও উত্তর করিতে 
পারিবে না। অতএব আমার প্রতি অন্যথাভাব করিও না, 
অর্থাৎ আমি যে জানিয়। তোমাকে বঞ্চন! করিবার অনিপ্রায়ে 
গেপিন করিয়াছি, তাহা মনে করিও না। যদি আমি এই 
সকল প্রশ্নের উত্তর জানিতাম, তাহ! হইলে তুমি আমার 
প্রিয়পুজ ও উপদেশের উপযুক্ত পাত্র, তোমাকে কেন ন! 
বলিব? এই বলিয়া গৌতম রাজা জৈবলি প্রবাহণের নিকট 
গমন করিলেন। তখন রাজা গৌতমকে সমাগত দেখিয়া 
ষথোঁচিত অচ্চন। করিলেন। গৌতম রাজা কর্তৃক সৎকৃত 
হুইয়া৷ সেই দিবস তথায় বান করিলেন, পর দিবস প্রাতঃকালে 
রাজা সভাতে উপবিষ্ট হইলে গৌতম স্বয়ং রাজসমীপে উপস্থিত 


হুইলেন। তখন রাঁজ1 গৌতমকে কহিলেন, ভগবন্‌ গৌতম ! 


মনুষ্যের সংসারোপযোগী ধন প্রার্থনা কর। 
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গৌতম কহিলেন, রাজন্‌! এই মানুষ বিশ তোমারই 
থাকুক, আমি এই লৌকিক ধনাদি প্রার্থনা করি না, তুমি 
কুমারের নিকট যে পঞ্চ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহ! আমার নিকট 
বল। গৌতম রাজীকে উক্ত প্রকারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে 
রাজ দুঃখিত হুইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন, এই ত্রাঙ্ণকে 
কোনরূপেও নিবারণ করিতে সাধ্য নাই ; সুতরাং যথাবিধি 
বরহ্মবিদ্ভা বলিতে হইবে, এই বলিয়। গৌতমকে আদেশ করিলেন, 
তুমি দীর্ঘকাল এইস্থানে বাস কর। 

( পুর্বেব রাজা এই গৌতমকে ্রচ্গবিদ্! বিষয়ে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন এবং এইক্ষণ বলিলেন, তুমি কিছুকাল বাস কর, 
ইহাতে জান! গেল যে, রাজা ব্রা্মণকে ক্ষম। করিলেন )। রাজা 
তাহাকে কহিলেন, তুমি সর্ব বিষ্ভাঁবান্‌ ও ব্রা্ষণ হইয়াও যে, 
আমাকে এই বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন করিতেছ, তাহাতে জান! যায় 
যে, তোমার সম্যক অজ্ঞান আছে, অতএব তোমাকে বলিতেছি ; 
এই বিদ্যা পূর্বে অন্য ব্রাহ্মণকে অধিকার করে নাই। কখনও 
রাহ্মণগণ এই বিদ্া দ্বারা অনুশীসিত হয়েন নাই। (যেহেতু 
ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, পুর্বে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় জাঁতিকেই এই 
বিদ্ধ দ্বারা শিষ্যরূপে অনুশাসন করিয়াছেন )। 


এই বাক্যটা দ্বিজজাতি ত্রাঙ্মণবর্ণ বা দ্বিজো তম ইহাঁর ভিতর 
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ংযোজিত করিয়াছেন। এতাবগুকাঁল ক্ষত্রিয় পরস্পরাই 
এই বিষ্া চলিতেছে, তথাপি আমি আপনাকে এই বিদ্যার 
উপদেশ করিব, আপনাকে উপদেশ করিলেই অতঃপর এই 
বিগ্ভায় বা্ণগণের অধিকার হইবে ।  * 
অতএব পুর্বে আমি যে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া- 
ছিলাম, তাহা। আমাকে ক্ষমা করুন। এই বলিয়! রাজ তাহাকে 
সেই বিদ্যার উপদেশ করিতে লাগিলেন । 


ইতি তৃতীয় খণ্ড _॥৩া৷ 


স্পা 


নিউ আম প্রেস? চা 
১৬২ নং বনুবাঁজার গ্রীট, শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ মল্লিক 
দ্বারা মুদ্রিত। 











